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শারীরবিজ্ঞানের সহিত কোন প্রকারে মিলান যাইতে 
পারে। টৈদ্যশাস্ত্রে “বাযুংপ্রকুতির যেরূপ বর্ণ আছে, 
তাহার সহিত 7987০85 £০0017817)901এর অনেকটা 
মিল দেখা যায় তাই মনে হয় এই সকল “বায়ুর” 
অর্থ সাধারণ বায়ুনা! হইলেও হইতে খারে। তবে, এ 
বিষয়ে নিশ্চিত করিয়! কিছুই বল! যাঁয় না। 


২। না্-ত্রক্ম কেন বল! হয়? ব্রদ্ধ আনন্ব-স্মরূপ 


ও জগৎ-প্রপঞ্চের অদ্বিতীগ কারণ) নাদ৪ গীতাদি- 
জনিত আনন্দের মূল ও সমুদয় ঝাক্‌-গ্রপঞের অন্ধ হী 
কারণ। সঙ্গীতরদ্রাকর-প্রণেতা শাঙ্গ দেবের মতে, নাদ 
বর্ম না হইলেও ব্রহ্গশক্তি বটে । রাগ-বিবোধে এই 
বরঙ্ধশক্কিকেই সরস্বতী বল! হইয়াছ্ে। 

৩। আরতি কাহাকে বলে 1--এই বিষয়ে “ধীতি- 
হাসিক রহসো” ষে একটি বিশদ ব্যাখ্যা আছে, তাহা 
নিয়ে উদ্ধত করিয়! দিতেছি £- 

“ঘত নিম হইতে পরে, তত নিম্ব হইতে আরম্ত 
করিয়! যত উচ্চ হইতে পারে, তত উচ্চ এক্টি ধ্বনি- 
রেখা কল্সনাকর। রেখ। পদার্থ কি £__তাহ। সকলেই 
জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর-সংযুক ব! সংলগ্ন 
বিন্দুর সমষ্টি) সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুপি উত্ত- 
কোত্বর সংলগ্প ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি। ইচ্ছান্থুসারে, এই 
ধ্বমি-রেখার কোঁন একটি স্থানকে বা কোন এক ধিন্দুকে 
ভিত্তি বা মূল-নীম| করিয়! তাহার উর্ধাভাগের কোন এক 
বিন্দুকে শেষ সীম! কল্পন। কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্য- 
বন্ঠিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোক্চরূপে অগ্ডে এইরূপ উচ্চ/রণ 
কর--যেক্সপ উচ্চারণ করিলে স! হইতে নি পর্যান্ত স্বর 
অবিভাগে উচ্চারিত হয়। -মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে 
অবলম্বন করিয়া স, বি, গ, অ ইত্যাদি বর্ণোচ্চ/রণ না 
করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমে [চ্চরাপে সা-আ-আআ- 
আ-আ-আ-এইরূপ উচ্চারণ করিলে) : এই ধ্বদি- 

২৩ 


্ঠ" ] ্ রশ স্ন্শ্‌ 


, সা-গস্পসাধারগ গ) অ-গস্তআন্তর গ) সমলমুছ ম) 


তখবোধিনী পরিকা 


(67৮০০907৩08) 5. এইরূপ অর্থ করিয়। এখনকার 


২১ কগা, ওয় ভাগ 





রেখাকে বন্দি ভাগ করিতে হর, তবে ঘুক্কি ইহাকে 
অনেক ভ্ঞাগ করিতে বধিকে। কিন্তু অতাস্ত অনেক 
ভাখ করিয়ে তাহ। অব্যবহাধ্য হইয়া উঠে। এই ভ্ন্য, 
সঙ্গীতাচা্্ের। উহাকে স্থণত্ধং বা মোটামুটি সাত ভাগ 
(করিয়া! গিয়াছেন। সেই সান ভাখ ফা স্বর বলিয়। 
গ্রহণ কর । কিন্তু দেখিবে থে, যেই সাত ভাগ মান 
সাত ভাগ নহে ॥ যেহেতু, ভ!গ-লন্ধ স্থরগুরি পরস্পর 
সমান্তরাজ। ঝ। উত্বংরাত্বর সম*পরিষাণে উচ্চ নহে। 
স্থতবাং তাহ। ঠিক্‌ মান সাত ভাগ নহে। যান ফান 
ভাগ্‌ না হইবার হেতু এই যে, স্করগুলিকে ছোট-বড় নান! 
আকারে প্রকাশ করিতে ন। পারিধে গনজিগ্া উত্তম 
হয় না। অতএব সেইন্নাধিক ষাত ভাঁগকে এক্ট। 
নির্দিষ্ট নিয়মের জন্থগত র]খিবার উপাস্থান্তর, অবধান্থন। 
করিতে হইবে। সে উপায় এই২_পুর্বোক্ত অথ" 
দণ্ডায়মান ধ্বনি'র্খকে সাত ভাগ না! করিয়া, ২২ ভ1গ্‌ 
ক্রিঃ1 তাহার ২।৩।৪ অংশ একত্র করিয়। এক-এক্‌টি 
স্বরকে এক-একটি নির্দি্ নাম দিয়া গ্রহণ ক্র। তাহা! 
হইলে দ্বেখিতে পাইবে যে, সগ্ধ! বিভক্ত শ্বরের মধ্যে 
কোনটিতে ২« কোনটিতে ৩, কোনটিতে & বিন্দু 
আছে। এই বিন্দুগুলিই শর্ত ৮ 

৪ আধুনিক ও গ্রা্ীন মতে যেরূপ শ্রুতি-বিভ্তাগ 
অবলম্বন কৰিয়। সপ্তদ্বর শিষ্প্ন হইয়াছে, তাহ! বিন্দুর 





বার! ঘিয়ে প্রদর্শিত হই ॥ উভয়েতেই ২২ ক্রতি, 
কিন্তু সংস্থান বিভিষ্ধ । 


আধুনিক শ্রতি-বিভাগ। 


৬৪৪ ও ৮৪০৬৬ ব্থ ৬. 
০23 
মস রর গ 
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. রাগ-বিবোধে শগতি-বিভাগ। 


ও 1 টি শে বান 2 


টির 
প্‌ ধ ষ 


মৃপ মুছ ৭.) কৈ-ন_ কৈশিবী ন.$ কা-নস্লকাকণী-ন) 





মুস্ম স। ন্হইতে অর্মত গণনা করিলে ম.তরয়েগদরশীতে পড়ে (১% ঞোক্ক রেখ). এবং স'হইভে, শ্রুতি গণন| 
করিলে প অ্রয়োদশীতে পড়ে (২১ প্লেঃক দেখ ); উপরি লিখিত আদর্শে স-হুইতে গগন! করিস স:পথ্যন্্র আতি স্থাপন, 
করা হইয়াছে) ৪৫ (5৮7 
.. কাগ-রিবোধের মতে ৭টি বিকৃত-ক্থর। .যথ। ৮9, স-গ, অ-গ, ম,ন+ কৈ-ন, কা-ন। 3. 


3। পর 
& 


"আদর্শ মিষ্টান্ন ভাগ্ার 


০ ২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্‌, ইট, প্ীমানি বাজার ) 
. এআমাদের, এখানে সররববিধ- মিষ্টার্ন অতি বিশুদ্ধ স্বৃতে প্রস্তুত হয়।' আমরা! বিবাছা্দি উৎসবের 
কণ্টাটও লইয়! থাকি। আমাদের দৌকানের বিশেষ স্থবিখা এই ফে বলিয়া খাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। 


"গ্রাজুয়েট'ক্রেগুম্‌ এণ্ড কোং । 
(২০/৯ জোড়াপুকুর 'ক্কোয়ার 'লেন ) 

এঞসামরাঃবিপতদ্ধাুতে। মিটার, করিয়া, থাকি.) অর্ডার পাইলে নিয়মিত সময়ে জিনিস সরবরাহ 

এ করি জআধীদের “দোকানে বলিয়া'খ। ওয়ারও বাবদ্ছা াছে। 


ডাঃ উেশচন্জ্র রায় এল, এম, এস/মস্থাশয়ের জগঘিখ্যাত 


পাগলের মহৌষধ | 


৫5 (পঞ্চাশ ) বৎসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়! শত-সহত্র দুর্দান্ত পাগল ও লর্ব্রাকার: রায়ুগরস্ত 
রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছ, মুরগী, অনি হিষ্িরিকা। অক্ুধা)+স্মায়বিরু-দুর্দলঙ-প্রনুত়ি, রোগে 
আশু ফলগ্রদ ও অব্যর্থ । পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মূল্য পাঠাই “প্রতি-শিশি মূল পাঠ টাকা । 
এস, -সি, রায় এণু. কোং 
১৬1৩ কর্ণগয়াজিস রুট, ক্লিকাত!। 
আমি অতি আহ্লাঁদের সহিত ছানাইতেছি যে ভা. 0. চ:৪5স্বিষ্কৃত পাগলের” যহোঁয়, আমার এক পিতৃবা 
ব্যবহার করিয়| বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তাহার উদ্মাদরো%, গুরল,এহইরোই তিনি, উহা-ব্যবহার করিতেন 
এবং তাঁছা অশ্সিতে ৪ গের-নযাকস কা) করিত কি, ইহার . রত্যঙ্গ ফল দেখিক্া নির্ভকে-.প্রত্যেক, উন্মারে!গীর 
জল্য ইহার বাবার অন্থমোদন করিতে পারি। ইতি-- 


হ৭১ ছিযরারাণসী খোখের লেকে (লন এ - 
যোড়াসাকো, কলিকাত| | ] ১: শক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৭৮,১3৯), ২৪ 








টি) »:* সত্তার বিচাক্স/মৃ্ছোর দ্বারঠ হয় না, 
7২. একমাজ-গুপের এর! ইহা স্থির হ 
এ পারে.) সীঞেেট চুগের নুঙ্য আপাতত 
্র অধিক মনে হইলেও বান্ড৮ক "অতি সুপ্ত 

এচুখে ঘে কাজ কর! যায়, ছা! শী 
ঢু খারাপ হয়া এরং এবহক্ষাল .স্কায়ী হয় 
এ টা এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই) গছ 
শত বৎগর ধরিয়া সার, ৪) 
হিরন... ডং বত «৪ 

মীলেট লাইম কোং লিমিটেড.। ম্যানেক্গিং এজেন্ট 


মেসার্স কিলবরণ এও কোং, ৪ নং ফেয়ারুণি প্লেস কলিকাতা ৷ 



























১। সর গম পধ নল্সপ্তক। খাদ মগ চিহ-“হুরের নীচে হাস, এ উওর চি _হতের 
মাথায় রেছ। 

২.) কে।মল র.লুখ) কোমল গল্জ্ঞ ৪ সি কোমগ ০) কোমল নল্ণ। 

৩। তার বিভাগের চিন, পার্থ এক-একটা দাড়ি। ১১২7৩,৭ ইহারি তালি ২১১৬ ব্যে অঞের 


মাথায় রেফ্‌ তাহাই শম্‌। ঞ 
৪। তালের একফে 41 হই গেলে দী।ডির স্থলে "আ|ই” এই ইংবাজী অফঃটী বসে; আরম্ভ ও শেষে ছাইমাইপ্বসে । 


৫1 একমাত্র1ল11 অদ্দীমারা-লঃ) ইটা অর্ধগাত্র!। যথা “নর।ঠ।- চারটা পিকিমা়া, যথ| “গরগদ1”।  ছুইটা 
িকিমা, বঝ। সরঃ। একটা অর্দগাত্র! ও চইটা পিকিদাত্র। মিপিগ! এমা, যথ। পঃ গরঃ। একটা দেড়নারা ও 


একটা অদ্ধামাত। মিপি়1 ছুই মাত্র!, যখ! রাঃ গঃ। 
৬1 কোন আসণ সুবের পুর্বে ঘদি কে।ন নিমেব্কালন্থ।ঘী আঙ্গিক সুর কটু ভু'িযা যার নাত্র, তাহ। হইলে 


সেই সুরটা শ্দ্র শক্ষরে আপল এুরের বান পার্থে পিখিহ গগ্স। সার ।- গথকের, স্থলে প্রায়ই. এইক্লীপ ; 
স্পর্শমাত্রিক সুর লাগিয়।থাকে-।২-আসগ হুরের পরে কখন কখন অন্য মলে ১১১ রেশ লাগে; তখন খর কুত্র 


অক্ষরে দ্িণপার্থে লিখিত হয়, যথা রাস । 
৭) বিরাঁমের চি ও মাত্রামমূহের চিত্র একই) হাইফষেনূ-বর্জি ত হইলে, এবং স্বর!ঞ্রের গাগে সংলগ্ন না! থাকলেই 


সেই মাত্রা বিরামের গাত্র! বলিয়া! গানিরে।: সুরের ক্ষ ক, নিস্তন্ধতাঁকে বিরাম বলে । 
৮ অবসানের চি, শিরোদেশে মুগ ঈাড়ি। হয় এইথানে এঠৈবারে থামিবে ; নন্ন এইখানে থামিঞ। গানের 
অন্য কলি ধরিবে। $ রঃ 
। ৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আদ্থামীতে প্রত্যাবর্তনের ক ছুটি এ “নাইশৰ বে । কোন হাদি শেন 
এই যুগল “আই” দেখিলেই আ্থাদীর যেখানে এইবূণ যুগল “আই” আছে গেইখান হইতে অবার আরস্ত করিবে । 
১*। পৌনরুক্রির চি্ু, এই 1 ) গুল্ক বন্ধনী এবং পৌণক্কাঁকুকালে কতকগুলি সুর বাদ দিয়। যাইবার" চি, 
এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথ|,(.সা রা গামা পা)ধা না) 
১১। পুনরাৃত্তি ও পৌসরুক্রিকালে কোন সুরের পরিবর্তন হইলে, , শিরোদেশে বরকে 4 মধ্যে রি ব্রত 
[রা গামা] 
নুরগুলি স্থাপিত হয়। যথা, সা রা গা। ৭ | 


পঞ্চনবতিতম সাম্বংসরিক ্্ষদাজ। রি 
আগামী ১3১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮-ঘটিকার সময় মহষি- 
দেবের ভবনে ব্রন্মোপাসনা হইবে অতএব এ দিবন যথাসময়ে উক্ত 
কলের উপস্থিত রথ! 


চে 


্রীকরিতীজনাধ ঠাকুর 


১ হও ক ১ - সম্পাদক। 





বাঁ হরর টার মহোরধ: নী? 

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত হইয়া -কত”অসংখ্য শত শত্বরোগী আরোগ্য, লাভ করীয়াছে, 
কিন্ত এ পর্যন্ত কেহই? নিদ্ষল হয়নাই. , যে অঙ্গে যত: দিনেরই রোগ হউক না! কেন, 
৭৮ দিনেই চশমা লাল হইয়া. শরীরের. স্বীভাঁবিক রং হুইতে থকে, এবং নির্দোষরূপে স্থায়ী 
অ.রোগ্য হইয়া'ব।য়।-. পুনরাক্রমণের কো সম্ভাবনা থ!কে ন|| ্ষধ ব্যবহারে কোন 
ভ্ব'ল! যন্ত্রণা ব৷ উধধে কোন 'দুষিত পদার্থ রা ু্ন্ধাদি নাই।, তৈল ছা আড়াই 


টাকা। ব্গ এগু সন্দ। . "। 
৪১৮০7: লেন, ভবানীপুর কান! / 
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তত্ববোধিনী পব্জিক! মাঘ-সংখযা_-১৮৪৭ শক 





ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 





*্রদ্ধ র। একমিদ্ন আসীন, কিঞনানীব্রদিদং সধিদ্জং। তদেবনিভাং আনমনস্তং শিবং শ্বত্্িরধ্ববমে কসেবা।সতায়ম্‌ 
মর্ববব্যাপি সর্বনিরন্ত, নরক শর্ং সর্বাধিৎ সর্্বশক্রিমদ্ধবং পূর্ণনপ্রতিষমিতি:। একসা তস্যেবোগাসনয়। 
পারজ্িকমৈহিকঞ্চ শুভ্তপ্তবতি। তশ্মিন্‌ প্রীতিস্ত্সা প্রিরকারধাসাধনঞ তদ্ছগাসনমেব”। 


সম্পাদক-_প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৮০০ *২৬ টা মন্বৎ ১৯৮২। 


অঞ্জলি। 
(প্রক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ) 
৭৩।- অগ্ললি--জে]া্িঃক্রূপ দেব । 

১। তুমি দীপ্যমান পরমেশ্খর। তৌমীরই 
জ্যোতিতে সূষধ্য জ্যোতিষ্সান হইয়াছে। তোমারই 
জ্যোতির কণামাব্র লা করিয়া আকাশে অগণিত 
গ্রহনক্ষত্র নিজ নিজ জ্যোতিতে প্রকাশ পাই- 
ডেছে। তোমারই জ্ঞানঞ্যোতির কণামাত্র পাইয়। 
মানবাস্মা ভূলোক, ছালোক ও নান্তরীক্ষে বিচরণ 
করে। তুমি সর্বজ্ঞ । তুমি প্রত্যেক মানবের 
অন্তর ও বাহির সমস্তই জানিতৈছ। 

২। হেম্বপ্রকাশ! তুমি ধখন আমাদের 
সম্মুখে প্রকাশিত হও, তখন তোমার তেজোময় 
:হ্বপ্রকাশ মুর্তি দেখিয়া আমাদের রিপুগণ ভয়ে 
সন্ত্রস্ত হইয়া! উঠে, এবং সূর্যের উদয়ে যেমন 
অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ তাহার! তম্ষরের 
ন্যায় পলায়ন করে। 

৩।  সুরধ্যরশ্যি শ্ন্ধকার গুহাতে শ্রবেশ 
_ করিলে যেমন তাহার অত্যান্ত রস্থ প্রত্যেক পদার্থ 
আমাদের দৃষ্টিগোচর: হয়, সেইরূপ জ্যোতিশ্য় 
তুমি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের 
প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ভাব দেখিতেছ। 
08) হে পরমেশ্বর! তুমি সর্বব্যাপী । তুমি 
বিশ্বজগতকে আদ্যন্ত মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। 
তোমার এক মুনুর্থ দর্শন লাভের জন্য জগতবামী 


খুঃ ১৯২১ | শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২। 


আকুল নয়নে তোমার দিকে চাহিয়। আছে। 
তুমিই জ্যোতির জ্যোতি পরমজ্যোতি । . জগতে 
যাহ! কিছু-জ্যে(তিথ্য দেখি, এ সমস্তই তোমারই 


'জেযাতির কণামাত্রে উদ্থামিত । তোমারই জ্যোতি 


ভূলোকে, তোমারই জ্যোতি ছ্যুলোকে ও আন্ত- 
রীক্ষে। 

৫। দেবলোকে - যেমন দেবতারা .তোমাকে 
ঘিরিয়। তোমার জ্ততিগীতসকল গান করে, 
ভূলোকে তেমনি মনুষ্যেরাও -তোমারই সম্মুখে 


'্জাড়াইয়! তোমারই স্্তি গান করে। তুমি দয়া 
করিয়৷ আমাদের সম্মুখে আসিয়া! অধিষ্ঠান কর। 


৬। ছে করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার 
কৃপাবারি দ্বার আমাদের সকল পাপ, সকল তাপ 
[বিধৌত কর। আমাদের সকল কলুষ মার্জিন! 


ককর। তোমার ল্সেহপ্রেমে বিশ্রগতকে পোষ? 


করিতেছ। তুমি আগাদেরও উপর তোমার স্সেহ- 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, আমরাও তেজে বীর্যে পরিপুষ্ট 
হই। 

৭ : তোমারই শাসনে অসীম আকাশে অগ- 
ণিত সূষধ্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি -করিতেছে। 
তোমারই শাসনে অন্তরীক্ষে অগণিত. গ্রহনক্ষত্র 
বিধৃত হুইয় স্থিতি করিতেছে । - তুমি ছ্যুলোক, 
লোক ও আন্তরীক্ষ, সকল লোকে স্বীয় তেজে 
্রিভ্রমণ করিয়। তোমার শাসন অগ্রতিহত. রাখি- 
ক্লাছ। 







দ্বারা নিজেকেও প্রকাশ কর, তেমনি তোমারই 
জ্যোতিতে আলোরির্' হইয়া জগতের বৃহত্তম 
হইতে 
প্রকাশ 1 তোমার পদ লাই, কিন্ত তুমি. 
বায় হইতেও রেগবান ।, তাজ... সরধ্য অমিত 
বেগে চলিয়াও তমাকে ধরিতে পারে না। . 

৯। তুমিই -আফাদের-পিত1, তুমিই..আমা- 
দের বৃদ্ধ পিতামহ।1--তোমার --€জ্যাতিগ্্নয় শুরু 
কেশের তেজ আমাদের নয়ন ধারণ করিতে গিয়! 
*প্রৃতিনিবৃত্ত হয়। আমর! তোমাক /ডাকিরার মত. 
ডাকিতে না পারিলেও.. ভুমি. তোমার তেজের 





- ধর্থুদুর্গে আমাদিগকে -সর্বধদাই--রক্ষা--করিতেছ |. 


বিপদ-আপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । 
..১০। আমাদের আস্তরে তুমি যে উ্ভানজেযোতি 
নিহিত করিয়] দিয়াছ, তাহাই অবলম্বন: করিয়া : 
আমরা যেমন সুর্যের অন্তরে প্রবেশ করি, তেমনি 
আমরা এই চক্ষের আগোচর সুষ্গনতম * 8 
শস্তরে প্রবেশ করি। 

১১। হে দীপ্যমান,পরমেশ্থর ! তুমি মর্বভ্ভ। 

: ভুমি আমাদের প্রত্যোকের উঅস্ভরে বাহিরে সকলই 
সুস্পষ্ট 'দেখিতিছ। -তুমিঅনাপ্ের নাথ, তুম |, 

_ দুর্ববলের বল। আমর! সহায়হীল$. তুমি আমা- 
দের সহায় হও | সংসারের দুঃখ-কয্টে আমাদের 
শরীর ও মন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া-পড়িয়াছে ॥ নিপদ 
আপনের ভয়ে আমাদের. হৃদয় দর্ববদাই কী।পিয়া 
উঠে । : রোগেশোকে আংম।দের হদ্রোগ জান্বায়াছে : 

এবং আমাদের দেহ গুকাইয়! পাংগুল হইয়া 
যাইতেছে। তুমি চিকিগুদকের ঘুর্তিতে - আলিয়া 
ব্আামাদিগকে সর্ববপ্রাকীর রোগ.হইতেনিমুক্তি কর 
এবং অপরকে রোগনিমুক্ত করিবার ক্ষমত|। গ্রদান 
কর। আমর! নিজেরাও য়েন 'আধিব্যাধি হইতে 
মুক্ত হই এবং জগতরাসীকেও যেন :আধিব্যাধি 
হইতে মুক্তিদানের ক্ষমতা ধারণ-করি। 

৯২) : আমাদের  দ্বেষহিংলা, ; গাগ্রতাপের 
কারণেই আধিব্যাধির কবলে -গড়িয়াছিন। আমা. 
দের দ্বেষহিংসা পাপতাপ - সমস্তই_ আজ এতোমার 
চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছি। তুমি সেই: 





জ্যোতি খাসি € লা জ্যোতি, ১ 


সা অত্র পদার্থই .জাখ্ম- :. 
ছে. 


২১ কর, ৩য় ভাগ 


সেই সঙ্গে আধিব 
সবল হউক, মন সতের 
দ্র যা আনা ছে প্রকাশিত হউক 

১৩। সূষ্ধ্য যেমন নিজ তেজে সকল রো? 
রীজ.রিনউ.করে,..সেইরূপ ভূমি আমাদিগকে যে 
(তেজের ঈিকার়ী। কুরিয়াছ, আমরাও যেন সেই 
তেজের' দ্বারা আমাদের সকল আধিব/াধি দগ্জ 
| করিয়! ফেলিতে পারি। হে ভগবান? তোমার 
নিকট এই. .প্রাথনা. করি যে, _যাদদ কাহারও 
কার্ধ্য বা বাক্যের দ্বারা আমাদের মন ক্লিট ও 
ব্যথিত, হইয়া, উঠে, তবে আশীর্ববাদ কর, আমাদের 
হৃদয় যেন তাহার গতি দ্বেষহিংসা পোষণ না করে। 

২৪। এঅঞলি- বিদর্ত। দেখত |... 
১। তুমি আমাদেরসকলের বরণীয়। আমর! 
তোমাকে ভঙ্গন করি। ..ভুমিই একমাত্র সকল 
এ্র্যোর মুল,॥ আমর! ॥তোমাকে নমস্কার করি। 
তোমারই শায়ানে.সুধ্যচজ্জ ও গণিত জ্যোতিষ 
আমাদের হিতসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । আমাদের 
. শ্ীতিভক্তি . তোমাকে নিবেদন, করিতেছি! তা 
তাহা |ন্েহহস্তে, গ্রহণ.কর |... . 

,ই/ 7 তোমারই সৌন্দর্য্য এই. ধ্রণী হুশোন 

সাজে যত হুইয়াছে।. তোমারই, ভেজে অন্ত 
রীক্ষ_ রোমাপ্চিত। তোমার শক্তি অপ্রতিহত। 
তুমিই সকলের -গরগঞ্জন। তুমিই, জগতে, কর্ধ- 
যর, এরুত্ীক |. ভুমি আমাদের ২ সহায় হও এবং 
এতামার অভয়বাণী ; .গুনাইয়া, আমাদিগকে নি ির্ভয় 
রূর। আমর], যেন.তোমার কষ্াধনে,.. সবাই 
কাগ্রণী/হই, ॥ 
৯২ ।- তোমারই ভয়ে যে বারি বণ করি- 
তেছে। তোমারই ভয়ে মৃত্যু স্চরণ.. করিতেছে ॥ 
1 তুমিই আমাদের অন্তরে এরিপু্মনের, বুদ্ধ, নিহিত 
'করিয়। দিয়াছ ।_তুমিই- আমাদের -পিতৃপিতামহ- 
খগকে ধনধানোয গ্চুর ্বধর্যবান করিয়াছিল, এবং 
'ভুগিই তোমার, বসের দারা) তাহাের সমুদয় বিপদ- 
জাপা করিয়া! দিয়াছিলে | 

৷ &1- €তামারই ভয়ে আগ রথলিত হইতেছে। 
রা ভয়ে বাস সপল্ত. হইতেছে, .তোমা- 
(রই এসাদেলো ; ধরণীর গর্তে ধনের, ...সফুরন্ত 












র্‌ ৯ করে এ আমাদের, বিনাশসাধনে 
উদাত,. তুমিই, তহাদিগ: ক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত 
রি রঃ | তুমিই, ১৮৯ শুতবুদধ প্রদান 


আমাদের শক্ত ও বন্ধ 
টি ৭ টা পরিহার করিতে পারি 


বং _বন্ধুদিগ£ক গ্রহণ, কগিতে পারি. 

৫। আমাদের শক্রুগণ্র কার্যযফলে আম।- 
দের প্রাপ্য লল্প. আমর! পাইতেছি ন1। হে অন্প- 
ঘাতা, ছে বলদাত! তুমি শামাদের প্রাপ্য আগ 
(আমদিগ্রকে প্রদান, করিয়া আমাদের বলবিধানে 
সহায়তা ক্র হে রুদ্র! তোমার যে সন 
মুখ, তাহা দ্বার! আমাদিগকে স্ব্বদা রক্ষা.কর। 
তুমি আমাদের শক্রগণকে বিধ্বস্ত কর আমরা 
একমাত্র (তোমাকেই তন করি। তুমি আমা- 
।দিগরে -রিনাশ করিও না। তোমার সঞ্জীবনী 
শরিতে আমাদিগকে. সম্ভীবিভ.রাধি ও... 
77৬1 ..আধর্শের বারা ধর্ম ফখন পরাভূত হই- 
(বার, উপক্রথ করে, তখন,তুমি তোমার রুত্মুর্ঠিতে 
আরিষ্ত হইয়া আধর্মকে বিধ্বস্ত কর এবং 
(তোমার ধর প্রবর্তৃক, মুন্তিতে, সাধুদিগের রক্ষার 
(জন্য, সত্যধর্্রকে,সর্ববতোভাবে পতিগ্থিত কর। 
7০91 তমার. বল অপ্রতিহত।, €তোমার 
ইচ্ছা, ও শক্তির বিরুদ্ধ .কেহুই দাড়াইতে পারে 
।না।। আমাদের, রতি তোমার স্নেহপ্রেম অসীম। 
তুমি এক্হস্তে ব্জ দ ধার্ণ করিয়া শ্রগণের 
ভীতি উৎপাদন, করিতে এবং অপর হস্তে 


চতোমারংন্তয় ব্র. ধারণ করিয়া আমাদের উৎসাহ 


এবর্ধন.করিতেছ। 

ভিউ ৮। তুমি সকলের প্রভু। তুমিই পরম 
মহেষর । ভুমিই একমাত্র হা আসার 
স্তর, খু বাহির,» সকলই জানিতেছ। যাহার! সং 
য়াক্া। এবং তোমার, প্রতি অশ্রন্ধাবান,. তাহাদের 
। সংশয় দুর করিয়া তাহাদিগকে তোমার প্রতি ধা 


কর! আমাদের অন্তরে এমন জ্ঞান প্রেরণ চু 
স্বরূপ, তুমি খতস্বরূপ। তোমাকে পাপ' স্পর্শ 


একর, যাহাতে ও আমরা ষেই জ্ঞানজ্যোতি, বারা সেই 
স়াসথাদিগের 1 চিত আলোকিত করিয়া তাহাদের 
» সংশয়-ন্ধকার বিনষ্ট করিতে পারি। আমাদের 
ন্তরে , এমুন এদের ক বা সানয়ন কর, যাহাতে 


1৮1 








অন্তরে প্রেমের বনা বাইচ পারি। নট 

রর ৯। আমাদের . অন্তরে যী তোমার প্রতি 
একটুও সংশয় স্থান পায়, তবে তুমি ও তাহা তোমার 
৫প্রমের শিং তে ভক্ত কর এবং, আম 
সর্বদাই তোমারই চরণতলে থকিবার, অধিকার 


দিও। ইহলোকৈ এবং পরলোকে আমরা ষেন 
তোমারই আশ্রয় লাভ করি। | 
১০ হে পরমেশ্বর! আমাদের আঙ্ধাভ 

তোমার প্রেমে মিলিত হইয়া ছুলোক ও ভুলোক 
ভাসাইয়! দিক। তুমি আমাদের প্রতি প্রসঙ্ 
হও। আমাদের প্রত্যেক কর্ণ তোমার আসন 
যেন স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকে । 
১১ আমর! বিপদে পরিবৃত হইয়া তোমাকে 
আহ্বান করিতেছি। আমাদের শরীর-মন ছুখ- 
কমের তাপে দগ্ধ ও জীর্ণ হইতেছে । তুমি তোমার 
শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া আমাদিগের “দুঃখ-কষ্ট 
দুর কর এবং আমাদের শরীরমন শীতল কর। 
শত্রগণ সাম্াদের চতুর্দিকে শ্াস্তিজলের প্রবাহ 
রুদ্ধ করিয়। দিয়াছে। তুমি তাহাদের রচিত স্থবৃহৎ 
বধ বিচুগ করিয়া, দাও.। 
1১২ হে পরমেশ্র! আমাদের পীতি-অর্থা 
গ্রহণের অন্য তুমি, আমাদের গৃহে, আগমন করি- 
য়াছ। আমরা কায়মনোবাক্যে তোমায় প্রিয়- 
কাধ্যসাধনের -. ছারা তোমার পুজা করিতেছি । 
আমাদিগকে সকল বিষিয়ে ষ্ঠ পদ লাভের 
অধিকার প্রদান.ক্র। ৫ 
,..১৩। তুমি আমাদিগকে এমন ুন্দরী সহ- 
ধর্শিনী দান কর, , যাহারা 
দয় মিলিত; হয়া কায়মনোবাকো তোমার শ্রিয়- 
,কাধ্যসাধনে সহায়তা করেন। পুণাবতী সহ্ধর্ি্নী- 
_দিগের সহিত মিলিত হইয়া! আমরা যেন গারহস্াধন্ম 
: সর্ববতোভাৰে প্রাতিপালন করিতে পারি, এইরূপ 
আশীর্ববাদ প্রদান কর। 

১৪। তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তুমি সত্য- 






করিতে পারে না । তোমার বিধানসকল তোমারই 


মঙ্গলময ্ায়বিধানে নিযনত্রত হইতেছে। তোমার 
মদলবিধান. কে বিচলিত , করিবে? 


আমাদের 





ন্যায়ের পথে ধরছে পথে লকল অবস্থাতেই অবি- 
চলিত থাকি আমাদিগের গৃহ ধনধানযে পর্ণ কর, 
যাতে দুখীর দুঃখ দুর করিতে পারি, রোগীর 
আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা করিতে পারি এবং 
পাপীর অশর্জল মুছাইয়া শাস্তি দিসে পারি। 
১৫। হে সকল দেবতার পরমদেবতা| ! তুমি 
তোমার অমিত তেল ক্ষণেকের জন্য সংহরণ করিয়া 
আমাদের অন্তরে শাস্তধারা বর্ষণ কর। তোমার 
স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের কার্য বর্ণনা করিতে 
গিয়া মন ও বাক্য প্রতিনিবৃত্ হ্য়। তুমি মহান, 
তুমি অনাদি পরম পুরুষ। আমরা তোমাকে 
এ. নমন্ধার করি। তুমি আমাদের গৃহ তোমার, প্রতি 
ভক্তিমান সম্তানগণের দ্বার! পূর্ণ কর। আমাদের 
পুতর-পৌন্রাদিকে জানে ও ধর্তে সমুজ্ছল কর এবং 
শুক্র জনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে বরিষ্ঠ কর। 


্রাহ্মধর্ম ও স্বাধীনতা | - 
(্রক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর) 

পুর্ব পূর্বব আচার্যগণের নিকটে ত্াঙ্ধর্টর 
যে সরল, সবল ও উদার আশাবাদী আমরা সুনিয়া 
" আসিয়াছি, তাহাই আজ খবিবাকো সকলের লপমুখে 
উপস্থিত করিতেছি__ 

“ষসচা়মন্ি্াকাশে তেজোময়োহমৃতময়ঃ 
পুরুষ, স্বানুতূঃ ॥ বশ্চায়মন্িল্লত্মনি ভেজোময়ো- 
হমৃতময়; পুরুষ সর্ববানূতূঃ । তমেব বিদিবাতিযত- 
মেতি নানা; পন্থা বিদাতে়নায়।* এই আকাশে 
যে এই তেজোমর অস্ভতময় পুরু, খিনি সকলই 
জানিতেছেন ; এই আত্মাতে যে এই তেজোময় 
অমৃত্ময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন, সাধক 
কেবল তাহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, 
তন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই। 

. মুক্তির অর্থ আমি স্বাধীনতা বুঝি।, শারীরিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক পাপ-তাপ ছাখদারিজ 
প্রভৃতি সব্ববিধ পরাধীনতা হইতে ুক্তিলাতেরই 
অথ হইল. প্রকৃত স্বাধীনতা । এই, স্থাধীনতা 
আমাদের অন্তরে. নিহিত করিয়া ভগবান আমা- 
দ্রিগকে তাহার সহিত সমধর্মী করিয়া 


স্তরে এমন শক্তি ও ইচ্ছা দাও, যাহাতে আমর! | যাহারা 


&: ২৫৯ 
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প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাএত। স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষ 
বাচিতেই পারে না। তাই পরাধীনতা আমাদিগকে 
যতই ঘিরিতে চায়, স্বাধীনতার আকা! ততই 
প্রবণ বেগে আমাদিগকে; মুক্তির পথে ঠেলিয়া 
পাঠায় । 

কিন্তু স্বাধীনভালাভের কৈবল আকাঙ! 
থাকিলেই চলিবে না। _জেই মৃত্যুর ভীত অম্বত 
পুরুষ ভগবানক না 'জানিলে মুক্তিলাভের আর 
দ্বিভীর পথ নাই। মুক্তি পাইতে চাহিলে তাহাকে 
সন করিয়া দেখিতে হইবে । এই স্বাধীনতার 
মূল প্রাণ হইল ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ 
যোগসাধন। রমার বলেন, স্বাধীনতার আকাঙক্ষা 
করিলে, ভগবানকে সাক্ষাৎ পিতামীতা। 'সখান্ৃৎ 
জানিয়া তাহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধন করিতেই 
হইবে। ত্রাঙ্ধর্থোর পূব আধ্যাক্মিক পরাধীনতায় 
প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত হইবার ফলে মধ্যবর্তী- 


[ বাদ, গুরুবাদ, অযথা! পৌরোহিত্য ধর্মের আড়ম্বর 


প্রভৃতি মানুষের মনুদ্যাত্বকৈ একেবারে শুকাইয়া 
দিতেছিল। অবশেষে “মনুষামাত্রেরই আত্মাতে 
্রহ্মোর অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর এক্ষরে নিহিত 
আছে”, ত্রাঙ্ষাধন্মা এই চিরন্তন মহান লতা ঘোষণ! 
করিয়া নিজের অসান্প্রদায়িকতা স্থপ্রতিষ্ঠিত করি- 
বার সঙ্গে সঙ্গে সর্ববপ্রকার পরাধীনতার কঠোর 
নিগড় কাটিয়া দিবারও পথ উচ্দুক্ত করিয়া দিলেন। 
বর্তমানে ব্রদ্ষোপাসক আমর! এই স্বাধীনতার ভিতর 


এতই লালিত পালিত যে, এই স্বাধীনতার পথ 
খুলিয়া! দিয়! ত্রাঙ্গাষ্্ আমাদের যে কি উপকার 


করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব এখন আমন উপল্ধি 


কারতেই পারি না বরঞ্চ আখ্াক্িক পরাধীনতার 
কথা শুনিলেই এখন আমরা চমকিয়া উঠি 


আধ্যাত্মিক পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
পরাধীনতাও বিদুরিত হইতে লাগিল। : বেদবেদান্ত 


প্রন পূজার অনধগমা থাকিবার কারণে, যে 


অজ্ঞান দেশকে অন্ধকারে আবৃত করিয়। রাখিয়া- 
ছিল, ্রা্ধস্ট্র উচ্ছল কিরণসম্পাতে তাথ। বিদুৎ 
রিত হইল । ক্রাঙ্ধ্মী ঘোষণ| করিলেন যে, মানব- 


মান্রেরই অন্তরে নিহিত অ্ষঞ্জানরপ স্বগাঁ় অগ্পিকে 
প্রদ্থলিত করিবার পক্ষে যাহা কিছু সহায়তা করিবে, 


মাখ, ১৮৪ 
কোন নরনারীকে তাহ! হইতে ঠেলিয়। রাখিবার 
অধিকার কাহারও নাই। 

- আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরাধীনত| অপস্যত 
হওয়াতেই আমরা এখন বুঝিতেছি যে, শরীর- 
সংস্থানবিষয়ক পরাধীনত। আমাদিগকে কতট! 
আটেঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ক্রাক্ষধর্ম্নের উপদেশ 
এই যে, *সর্ববং পরবশং দুঃংখং সর্ববমাত্মবশং স্ুখং” 
সাপরবশ যাহা কিছু সমস্তই দুঃখের কারণ এবং 
আত্মবশ যাহ! কিছু তাহাই স্থুখের কারণ। এবং 
সেই কারণেই ত্রাঙ্ষাধশ্ম এমনটা চিরনির্দিট করিয়া] 
বলেন না যে, দেশ-কাল-মবস্থা-নির্বিধশেষে এইটা 
বা এটাই ভক্ষা বা অভক্ষা, এইটা বা এটাই পরি- 
খে বা! অপরিধেয় ; এই বা! এ সামাজিক অনুষ্ঠানটী 
তমুষ্ঠের বাঁ আননুষ্ঠের় ; এই রাজা বা এ রাজ! 
লম্তজনীয়। 

্রাঙ্গধন্্দ ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন প্রভৃতি 
অবলম্বনে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বোগসাধনকেই 
মূল লক্ষারূপে স্থির রাখিয়! বলেন যে, যে ভাবে 
শরীরসংস্থানের চেষ্টা করিলে, যে ভাবে সামাজিক, 
রাজনৈতিক প্রভৃতি বাহিরের অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করিলে ভগবানের অপ্রিয় হইবে না, প্রত্যুত তাহার 
সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের সহায়ত! করিবে, সেই 
ভাবেই জীবনের সমন্ত ব্যবহার, আহারনিহার নিয়- 
মিত করিতে হইবে । দেশ-কাল-অবস্থ'র বিভিন্নতা 
অনুসারে জ্ানাঙ্্নের পদ্ধতির ন্যায় আহারবিহা- 
রের পদ্ধতি, শরীরসংস্থানের চেষ্টা, সামাজিক ৰা 
রাজনৈতিক মতামত বিভিন্ন হইতে পারে। তাই 
ক্রীম অন্য সকল বিষয়ে মানবকে যথাযুক্ত 
স্বাধীনতা! দিয়া কেবল ভগবানকেই জীবনের কেন্দ্র 
করিবার উপদেশ দেন। এই কারণেই ব্রাক্ষধর্মের 
দেবতা যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় পরক্রঙ্মা, তেমনই 
তাহার বীজমন্ত্রও একটী মাত্র-_“তশ্মিন্‌ ্রীতিত্তন্ত 
প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তছুপাসনমেব--তাহাতে প্রীতি 


এবং তীহার প্রিয়কাধ্যসাধনই তীহার উপাসনা! | : 


এই মূলমন্ত্র অপেক্ষ! অন্য কোন ধর্েরই মুলমন্্ 
জাধিকতর সরল ও. সবল হইতে পারে না। এই 
মুলমন্ত্রে দার্শানকতার মারপেঁচ লাই, সাম্প্রদাঘ্সিক- 
তার বন্ধন নাই, আর বিভিন্ন মতামতের বাদবিস- 


ন্বাদেরও সমাবেশ নাই। 
চিএ 


রাক্ষধর্থ ও স্বাধীনতা .. - 





২৮৯ 


এই অসান্প্রদায়িক ত্র।ঙসাধনর্ম অধ্যাত্মধধ্্ন । ইহার 
মূল কেন্দ্র দুইটা-_পরমাত্মা! ও জীবাত্মা। তাই 
কোন শান্ত্মাত্রই ত্রাঙ্গধর্ম্ের ভিত্তি হইতে পারে 
না। আত্মা কেবল যে এদ্দেশবাসীরই আছে, অপর 
দেশবাসীর নাই তাহা৷ নয়; পরমাস্থা যে কেবল 
এদেশবাসীরই পিতামাতা, অপর দেশবাসীর নয়, 
এমনও কোন কথা নাই । যখন প্রত্যেক মানবেরই 


চে 


আত্মা আছে এবং পরমাত্মীও যখন প্রতি আত্বাতে 


আত্মার অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত আছেন, তখন 
কোন জাতিবিশেষের ব৷ সম্প্রদায়বিশেষের ঝ ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রণীত কোনও শান্তরগ্রস্থই ত্রাঙ্গাধশ্নের 
অনন্য ভিত্তি হইতে পারে না। ব্রাঙ্গধর্দের ভিন্তি 
মধ্ক্য মানবের কপোলকল্লিত শান্সাদি অপেক্ষ। স্থদৃঢ় 
- ঈশ্বরের রচিত কোটি কোটি লোকপরিপুর্ণ 
মস্তকের উপরিস্থ এই অসীম মুক্ত আকাশ এবং 
দেহপিঞ্জরে আবন্ধ অনন্ত উন্নতিশীল এই আবিনশ্খর 
মানবাত্মা । পরমাত্মার সহিত মানবের তি মধুর 


সম্পর্ক । তিনি পিতাঃ আমরা পুত্র; তিনি আমা- 


দের বন্ধু, তিনি আমাদের মঙ্গলবিধাতা। তাহার 
সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিলে আত্মা। মধুময় হয়, বিশ্বজগত মধুময় হয়; 
ঈশ্বরের মঙ্গলকিরণে জগতসংসার উচ্জ্বল হইয়! 
উঠে। ঈশ্বরকে আয্মস্থ দেখিলে হৃদয়ের সমস্ত" 
গ্রস্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, মৃত্যু বিভী- 
ধিকা দেখাইতে পারে ন|। 

এই ব্রাঙ্ষাধ্মী কোনপ্রকার অতিপ্রাকৃত ধর্ম 
নহে। ইহা এত সহঙ্গ ও স্বাভাবিক ধগ্ম যে, 
অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধণ্ধের ন্যায় ইহাতে অতি- 
প্রাকৃত কোন কিছু দেখাইয়া! লোকসংগ্রহের এয়ো- 
জনই অনুভূত্ত হয় না-মবসরই নাই। কিসম্তু এই 
দরিদ্র দেশের অধিবাসী আমরা নানা কারণে শত 
শত বসরের সর্ববাঙ্গীন পরাধীনতার মধ্যে বাস 
করিতে করিতে শরীরে মনে এতই দুর্বল হইয়! 
পড়িয়াছি যে, আমাদের অনেকে আজ পর্যন্ত 
্রাহ্মধর্ধের উদার মুক্তভাব উপলব্ধি করিতেই 
পারেন নাই; আমাদের প্রাণের উপর হইতে 
অসাড়তার আবরণ এখনও সম্পূর্ণ অপন্যত হয় 
নাই। তাই আমাদের দেশে এখনও দেখ! যায় 
যে, যদ্দি কোন ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেখাইতে 


প্র 


২৯০ বাঁ 
পারিলেন, অমনি তাহাকে ভগবান-বোধে আমর! 
পুজ! করিতে প্রাবৃত্ত হই। ভাবি না যে, জগতে 
আমার কাছে কোন কিছু অতিপ্রাকৃত বোধ হইলেও, 
সমন্তই প্রাকৃত__আদলে অতিগ্াাকৃত ঝলিয়! কিছুই 
নাই। - 28৮ 

আমরা ভুলিয়া সাই যে, ভগবান কোন এক 
ব্যক্তিতে, কোন এক জাতিতে অথবা কোন এক 
দেশে বা কোন এক কালে আবদ্ধ নন। তিনি 
প্রতি অপু পরগাণুতে স্বপ্রকাশ। আমর! তুলিয়া 
যাই যে, এই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেব! যিনি এবং 
যিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মার শাল্মারূপে 
রহিয়াছেন, তিনি আমংদের প্রত্যেকের পিতামাতা! | 
-প্রাণের ইচ্ছ1 লইয়্। সরল পথে যদি তীহার নিকটে 

- যাই, তবে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারি। 
এই সোজা কথা আমর! ভুলিয়! ঘাই বলিয়াই সময়ে 
সময়ে আমরা এমহাপুর্ষকে সে'মহাপুরুষকে 
অতি প্রাকৃত ভাবিয়া! ভগবানের সিংহাসনে বসাইতে 
উদ্যত হই। ভাবিয়। দেখি না যে, কোন মানুষই 
অতিপ্রাকুত পুর্ণ অবতাররূপে ভগবানের সিংহাসনে 
বসিবার ষেগ্য নন। ব্রন্ষোপালকের উপাস্ত দেবতা 
পরক্রঙ্ম অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম ও আদ্বিতীয়। মনুষ্য 
জ্ঞানে ধর্মে যতই কেন উন্নত হউন না, ত্রক্মোপাসক 
তাহার চরণে শতবার মস্তক অবনত করিলেও 
তাহাকে পরক্রশ্গোর সহিত একাসনে কিছুতেই 
বসাইতে পারেন না। ধাঁহাকেই আমরা ঈশ্বরের 
পুণ অবতার বলিয়। স্বীকার করিতে উদ্যত হইব, 
তিনিই তো অন্তত স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ হই- 
বেনই। ক্ষুদ্রতম গু পরমাণু অবধি শ্রেষ্ঠতম 
মহাপুরুষ পথ্যন্ত সকলকেই তাহার আংশিক গন্ডি 
লইয়া অবতীর্ণ ঝলিতে পারি । : কিন্তা আমরা 


কল্টানাই করিতে পারি না যে, কোনও মনুষা ভানস্ত- 


হরূপ পরমেশরের পুর্ণ অবতার কিরূপে হইতে 
পারেন? ইহা সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য যে, প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর 
কোন কিছুই অতিগ্রাকৃত ঝ৷ প্রকৃতির অতীত হইতে 
পারে ল1। উদারপ্রাণ মহাপুরুষদিগকে আমর! 
. শতবার ধর্ঘ্মসংস্থাপনের যুদ্ধে, স্বাধীনতার সংগ্রামে 
নেতা বলিয়া তন্থুসরণ করিতে পারি; কিন্তু স্ট 
লান্্কে পরক্রঙ্গের সিংহামনে বষাইয়।  পরত্রক্ষের 





নি 
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প্রাপ্য ভক্তিপ্রীতির নৈবেদ্য কিরূপে অর্পিত হয়, 
আমরা প্রকৃতই তাহা উপলন্ধি করিতে পারি ন।॥. 
অসাপ্প্রদায়িক ত্াঙগাধর্ম অবলম্বন করিলে ভগবান ও 
মানবের মধ্যে মধ্যবস্তী অভ্রান্ত গুরু বলিয়া কোন 
কিছু াড়াইতে পারে না। ভগবানই আমাদের 
একমাত্র মধাবর্তী ও ভ্রান্ত গুরু। তাহাকে, 
আত্মাতে উপলদ্ধি করিলে, তীহার বাণী অন্তরে 
শুনিলে অপর কোন কিছুকে ই মধ্যবর্তী বলিয়। গ্রহণ- 
করিবার প্রয়োজনই হইব ন1। | 

এই ত্রাঙ্ষধপ্থ অসাম্প্রদায়িক বলিয়ই; ইহা 
মিলনের ভিন্তিভূমি হইবারও অধিকার রাখে । এই 
সত্যধন্্ম এক ও আভিন্ন বলিয়া, ইহার অভিব্যক্তির 
সঙ্গে মিলনেরও ভাব অভিব্যন্ত হইয়া উঠ্ঠিতে:ছ। 
বর্তমান যুগে আমরা আর সে শতধাবিভক্তের 
বিভ।গ দেখিতে চাই না। আমরা চাই মিলন- 
একত|। আমরা চাই, সকলেরই হৃদয়ে একই 
ভার বঙ্কার দিয়া উঠুক। আকল ধর্টের ভিতর যে 
সার ধর্ম, তাহাই এখন.আমরা রাখিতে চাই ; এবং 
সেই সার ধর্মুকেই বিজ্ঞান, সমাজ প্রান্ভৃতি মানবের 
কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগের ভিতর দিয়াই প্রচার 
করিতে চাই। 

সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনভার উৎস, আমদের জীবনে 
সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম এবং আমাদের 
মিলনের ভিত্তিভূমি এই ত্রাহ্মধর্মরকে যদি আমরা 
গ্রহণ ন| করি, আমাদের জীবনের নিয়ামক না৷ করি 
এবং দেই কারণে যদি আমর! স্বাধীনতা অঞ্ভনে ও 
উন্নতিলাভে অক্ষম হই, তবে তাহ! ব্রাক্মধর্মের দোষ 
নয়, তাহা আমাদেরই আলফ্যের দোষ, আমাদের 
অবহেলার ফল। এইরূপ উপেক্ষার ফলেই আজ 
আমরা আলস]কে সম্বল করিয়া ক্রক্ষমেপাসনার 
অনাবশ্যকত| প্রাচার করি ! কিন্ত নিশ্চিত জানিও, 
ত্রঙ্গোগাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়। সর্বাঙ্গীন স্বাবীনত। 
ও উন্নতি অর্ছুনের জন্য য়ে জ্ঞানের আলোচন! 
চাই, যে ভক্তিএীতির আয়োজন চাই, যে শু- 
কর্মের অনুষ্ঠান চাই, সেই কল আয়ত্ত করিতে 
পঞ্চাৎপদ হইবার কারণেই আজ আমরা লাঙনা, 
অত্যাচার ও অবঞ্ঞ।র কঠোর আঘাত মহা করিতে 
বাধ্য হইতেছি। মহধি দেবেন্দ্রনাথ. ঠিকই বলিয়া 
ছেন যে, ত্রঙ্গোপাকের! কি হানে, কি বিদ্যায়, 


একি ধর্ম, কি অর্থে, সকল বিষয়ে সর্ববাপেক্ষ। উন্নত 
না হইলে ্রাঙ্মাসমাজের পতন অবশ্যন্তাবী। কোন 
ব্যক্তি ঝা জাতি, কোন দেশ বা সমাজ আলসা ও 
নিশ্চেউতার মোহমদিরা পান করিয়া, স্থখসোয়া- 
স্তির প্রাণশোষক আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন 
লাভ করে নাই, স্বাধীনতার ও উন্নতির পথে যাত্রা 
করিবার অধিকার লাভ করে নাই, মুক্তির অম্বত- 
সুখ অনুভব করে নাই। দেশকে ম্বাধীনতার পথে, 
উন্নতির পথে দাড় করাইতে গেলে পুর্নবপুরুষদিগের 
ন্যায় শত নিগ্রহের ভয়: সন্বেও তাহা উপেক্ষা 
করিয়া। ভাহার অতীত হইয়! আমাদিগকে ভগবানের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইাতে 
হইবে এবং তাহারই মুক্তিবাণী একনিষ্ঠ হৃদয়ে 
প্রচার করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের আধিবাসী- 
গণ যখন এই তবিনষ্বর সত্যধন্মম অবলম্বনের ফলে 
এক হৃদয় হইয়া উঠিবে, তখন সামাজিক বা রাজ- 
নৈতিক কোন অবান্তর বিষয়ে একতার জন্য আমা- 
দিগকে ভাবিতে হইবে না। 
্রাঙ্গাধর্থের মুক্তি প্রদ স্বাধীনতার সত্য আশ্বাস 
বাণী প্রচার করিবার এক মহান অবসর আসিয়াছে। 
একদিকে ভ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, অপর দিকে 
আমাদের জীবমের ও ধর্মের সমুন্নত আদর্শের 
অভিবাক্তি-_ইহারই অপরিহার্ধ্য পরিণামে জন- 
জমাজে এক মহাজাগরণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন 
বল, আর নবীন বল, কোন পম্থারই শুষ্ক মতামত 
ও শুদ্ধ অনুষ্ঠানের বাধনে বর্তমান যুগের মানুষ 
আপনাকে আপনি বাধিয়৷ রাখিতে চায় না; অন্ধ 
কুসংস্কারের দাস হইতে চায় না, মনুষ্যত্ব রর 
দিতে চায় না; অন্তরের সমুন্নত ভাবগুলিকে ক 
বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চায় ন|। 


ত্রাঙমধর্ম ও স্বাধীনতা 
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আমাদের প্রাণের প্রাণ ও মঙ্গলের আকর, তিনি 
আমাদের সব্বাঙ্গীন স্থাধীনতা ও উন্নতির মুল। 
আমরা এখন এমন সরল ও সবল ধণ্ম চাই, যে ধর্মী 
আমাদিগকে অসন্দিগ্ধ ভাষায় বলিতে পারে যে, 
যে মত, যে শাস্ত্র ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রতাক্ষ 
যেগের পথে অর্গলরূপে দাড়াইবে, দেই মত; সেই 
শান্ত অবিলম্ঘে পরিত্যাজা। শহ্াামরা এমন ধর্ম 
চাই, যে ধণ্ম আমাদিগকে বলিবার অধিকার রাখে 
যে, কেবল কথার বলে, মেধার বলে ব! পু'খিগত 
বিদ্যার বলে তাহাকে পাওয়া! যায় না; সতাপথের 
প্রত্যেক পথিক শুভকার্ষে/র দ্বার! পবিত্রতা দ্বারা 
তাহার স্পর্শ লাভ করিতে পারে । আমার বিশ।স 
_-াঙ্গধর্মই এই সরল ও সবল সত্যপর্্ী। যে. 
্রাঙ্মাধশ্মের কেন্দ্র ভগবান; যে ক্রাহ্মধর্মের মুলমন্ত্ 
--ভগবানকে সমস্ত হাদয়ের সহিত জ্রীতি করা 
এবং সর্ববান্তঃকরণে তাহার প্রিয়কাধ্য সাধন করা 
এবং তাহার প্রিয়কার্ধ্য বলিয়্াই মানুষকে ভাই 
বলিয়। প্রাণের ভিতর ডাকিয়। লওয়া; আমর! খুব 
গুহার সহিত বলিতে পারি যে, সেই ত্রাঙ্গধঘ্্ 
ব্যতীত আর কোন ধর্মই বর্তমান যুগের সরল ও 
সবল ধর্রের জন্য -প্রাণের এই গভীর আকাঙক্গণ 
মিটাইতে পারিবে না। 

সত্যধপ্্রকে ছাড়িয়া আজ বহুদিন যাবৎ আমর! 
স্বার্থের চরণে, অযথা পৌরোহিত্যের চরণে, উপ- 
ধর্মের চরণে যে দাসত্বের খত লিখিয়া দিয়! বসিয়! 
আছি, আজ সময় আসিয়াছে_-সেই দাসত্বের খত 
ফিরাইয়া লইয়! ব্রাহ্মধশ্মের মহামন্ত্রে দীক্ষ! শহণ- 
করিবার ; এখন. আমাদের মুক্তিলাভের সময় আসি- 
য়াছে। আর স্বাধীন মানবাত্াকে সর্ববাঙ্গীন দাসত্বের 
নিচ্ধে ফেলিয়! তাহাকে নিজীব হইতে দিও ন|। 


যুগে মানুষ প্রাণের ভিতর একটা লরল ও লাল | অযথা বন্ধন যাহা কিছু, সমস্তই ভাঙ্গিয়। ফেল; 


ধূ্্দর অভাব অনুভব করিতেছে । সকলেরই 
অন্তরে এমন এক সত্যধর্মের জন্য আকাঙক্ষ! জাগ্রত 
হইয়! উঠিয়াছে, যে ধন্দ্ন আমাদিগকে স্পঙ্ট ভাষায় 
ধলিয়। দিতে. পারে ঘে, যে দেবত। এই আসীম 
আকাশে থাকিয়া প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনাকে নিয্ন- 
মিত করিতেছেন; যে দেবতা মানবের আত্মাতে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়! মানবসমাজকে দেবদ্ধে উন্নীত 
করিতেছেন, তিনি আমাদের পিতামাতা, তিনি 
5. 


স্বাধীনতার মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিয়া! ক্ষয়রোগের 
হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অন্তত একবার 
উদ্দোগ ও চেষ্টা কর। যে অপরাজিত পরম 
পুরুষের শক্তিবলে আমাদের আত্মা। ভ্রিভূবনবিজয়ের 
শান্তি ধারণ করে, নির্ভয়ে তীহার সেই গতাকাতলে 
সমবেত হও । প্রাণের অন্তরে সেই মহাপত্যের 
বিমলজ্যোতি প্রবেশ করিতে দাও। ভঙ্কানে বড় 
হও, ধর্মে বড় হও, কর্থ্ে বড় হও । ধাঁহার মঙ্গল 
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ইচ্ছ। ও শঞ্তি সর্বব্র অপ্রতিহত, তিনিই আমাদের 
পিশামাতা, তিনিই আমাদের নেত|।  ভাধর্দের 
সহিত.সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সম্ভান- 
সন্ততির যদি শ্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, 
তবে সেই ভগবানের চরণে আত্মাদমর্পণ করিয়া, 
সত্যেতে একনিষ্ঠ হুইয়া, তীহার প্রতি হৃদয়ের 
সমুদয় শ্রীতি সঙ্গাস্ত কর, শরাঙষধপ্মীকে প্রকৃত সঙ্যা- 
ধর্মী জামিয়া! সর্ববান্তঃঠকরণে ও সর্বতো্ভাবে তাহার 
প্রচার যত্বুবান হও । যে ব্রাঙ্াধর্টের আশাবাণী 
সনিয়া নির্ভয়ে স্বাধীনতার পথে চলিতে শিখিয়াছি, 
ভগবানকে অন্তর্যামী সাক্ষাৎ পিতামাতা বলিয়া 
জানিয়াছি, সেই ব্রাঙ্গধর্মের বীজমন্ত্র--ভগধানকেই 
প্রীতি করা এবং ভীহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করাই 
তাহার উপাসন।--এই বীমঞ্্র প্রাণের ভিতর বরণ 
করিয়া ত্রাঙ্মধর্মাকে জয়যুক্ত কর; এবং ক্রাঙ্গ 
সমাজকে নবীন ভাবে নবীন আলোকে আলোকিত 
কর। অসাম্প্রদায়িক ত্রাঙ্গধণ্মী অবলম্বন পুররক 
কায়মনোবাক্যে অদ্ধিতীয় পরত্রঙ্গের পূজা করিয়া 
কৃতার্থ হও এবং ভাহারই লামের জয়ঘোষণা কর। 
সংশয় ও হাদয়দৌধলা পরিভ্যাগ করিয়া উত্থান কর 
উ জাস্রাত হও । 


সব ভাই এক ঠাই । 
(ইক্ষেমেম্রনাথ ঠাকুর ) 
ছি'ড়ে দে রে দাসপাশ 
ভেঙে ফেল, শৃংখল 
অধীনতা লুখরাশ 
_ ক্ষরে দে রসাতল। 
অবে মিলে বল. খল. 
"ভারতের নস্তান 
মোরা৷ সব একই দল 
একমন এক প্রাণ ।* 
ভেদাভেদ যাক্‌ ঘুচে 
ঘুচে যাক্‌ ছন্দ 





২১ ঝর, লাগ 
? বির... 


(এ্রচিনতাশনি চট্টোপাধ্যায়)... 

ইতুপুজ! গ্রতিবর্ধে বঙ্গদেশে অনেক স্থানে অগ্র 
হারণের সংক্রান্তিতে অনুঠিত হয়। ইতুপূজার প্রকৃত 
নাম মিত্রপৃ্গা। চলিত ভাঁধায় মিত্র শব্ধ হইতে ইহ 
নার উৎপাত্ত। মিত্র হইতে ছিতে--শিতুয়া (বন্ধু), 
পরিশেষে ইতুতে উহার পরিণতি | মিত্র শব্দের অর্থ 
হু্্/। মিত্রপূজা বা ইতৃপু্া হুর্মাপুজা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। হুর্ধ্যের নাম মিত্র হইল কেন বলা বড় 
স্কঠিন ॥ তবে শীতের সময় সত্যই যে সকলের বিশেষতঃ 
দরিদ্রের পরম বন্ধু তাহ। বল! বাছুলা মাত্র। অন্য 
দিকে “মী” ধাতু হইতে মিত্র শবের উৎপত্তি | “মাপঞুতি 
গানাতি সর্বং মিতং" (শব্দকলদ্রম) থিনি আমাদের 
সমস্তই জানেন তিনিই আমাদের মিত্র। অর্ধ পক্ষে অর্থ 
ধরিলে ঈখর আমাদের সমস্ত জা.নন বলিয়া তিনিই 
আমাদের প্রকৃত মি । বৈদিক সময়ে খরা সুর) 
ঘগ্ি বিছ্যতে ভগবানেক্স প্রকাশ সন্দর্শন ককিতেন। 
একারণে সেই প্রাটাগতিহাসিক যুগে হুর্ষ্যের উপাদন! 
দেখিতে পাই। বর্তমানে প্রচলিত মিত্রপু্ ব1 ইত 
পুঞ্গাপদ্ধতি পুরাগের ভিতর দিয়! ব্নপান্তরিত হইয়। 
অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গের কোন কোন স্থানে অগ্রহাঁ়ণের 
প্রথম হইতে ইতুপুঞ্গার স্থচনা হুইয়। প্রতি রবিবার 
উহার খিশেষ অনুষ্ঠন হয় এবং অগ্রহায়ণ-সংক্র/স্িতে, 
পুজার পরিণমাপ্তি হ়। হুর্যোর একটি নাম রবি। সম্ভবতঃ 
এই কারণে অশ্রহায়খের প্রতি রধিবারে ইতু বা! সুর্য 
পুজার প্রচলন আছে। কলিকাতায় সান্লিধ্ে কোন 
স্থানে ছোট ঘট বা ত়ের পরিবর্তে তিনটি বড় 
জালার় জল পুরিয্া উহাতে ইতুপুজ! ও সঙ্গে লঙ্গে 
জাক-জমকের স্ছিত বারোয়া হয়। 

এই মিত্রপুঞা শুদ্ধ এ দেশে নহে, প্রাচীনকালে 
সকল জ্থরভ্য দেশে ইহার প্রচলন ছিল. 1. পারসিক 
দিগের, মধ্যে এই মিত্রের নাম মিথ।- পলবী শানে 
মিত্রের নাম মিহির। মিসর ও গ্রীকমেশে মিত্রপুঞ্জার 
প্রচলন ছিল। রোমের সম্রাটগণের আগ্রহে মি্পুজ! 
সমস্ত রোমসাত্রাঞ্যে প্রচলিত হইঘাছিল। “বিশ্বকোষ? 
বলেন, গ্রীক ও রেমানগণ এই মিত্রের উদ্দেশে লরবলি 
দিতেন। পারপিগণ যেখানে মিত্রের পু্গা করিতেন 
তাহার নাম মিথিওন বা সিমন্দির ) মিথিওন সম্ভবতঃ 
মিত্রভবন এই বাক্যের রূপাস্তর। 

চীন আর্ধাগণ হিমপ্রধান দেশে অবস্থান করি- 
তেন। অখ্ি ও কুর্ধ্যের উত্তাপ ভিন্ন তাঁহাদের দৈনিক 
জীবন চলিত না। সে কারণে মনে হয় অগ্জি ও 


ক 












যাইতে চান। পিতার আবেশে পিতার ষঙ্গে তাহারা 
বাটার বাহির হুইল ক্রমে অরণোর মধ্যে গ্রাবেশ 
করিল। ত্রাক্ষণ সঙ্গে ছোড়া চুল লইরাছিল) ক্রাত্রি 
সথাগভ হইতে না হইতে পথশ্রমে কনা1*ছুইট অরণ্যের 
মধ্যে ঘুমাইয়। পড়িল ॥. বঙ্গ ছুইখাঁনি ইঞ্টকের উপর 
তাহাদের মাথা রাখিয়। সেই অরণ্য হইতে নিজে বাঁঠির 


হইয়া পড়িল এবং ছোঁড়া চুপ চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। | 


পরে কন্যাছুইট জাঁগিয়া উঠয়! দেখিল, পিত! 
নাই ॥ বড়টি ছোড়া চুল দেখিয়| বশিল, বাবাকে বাঘে 
লয় গিরাছে ! ছে।ট মেখেটি বলিল, বাব! পপাইয়াছে ) 
এ ষগস্তই তাহার কৌশপ। বাবা মরে নাই। তাহার! 
নিরাশ্রয় ও ভীত হুইয়া অরণ্যের বৃক্ষের নিকট আশ্রয় 
চাহিল। গে সমগ্নকাঁর জাগ্রত বৃক্ষের তাহাদিগকে 
নিজ কে!টরে নির!পদ আশ্রয় দিল। অগ্রহায়ণ মাস, 
শুর্ুপক্ষ রবিবার । 
পবর্গের বিদ্যাধরীগণ এই শুভতিথিতে হুর্যা উপা- 
সনার জন্য মর্ডো এক সরোবরের নিকট নামিরাছিলেন। 
তাহার! নির্লাশ্রর বালিকা-ছুইাটকে দেখিয়া! বলিলেন, 
তোমরা আন করিয়া আইপ। এ দ্রদৃষ্ট কন্ঠানয়ের 
সংস্পর্শে সরোবর শুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার! দ্র্গের 
বিদযাধরীদিগের নিকট আলিম অরুস্থা! নিবেদন করিল। 
তাহার। -একটি অঙ্গুরী উহাদের হন্তে দিলেন, অগ্গুরী 
স্পর্শে সরোবর জলে পুণ হুইয়। গেল। তাহারা আসান 
করিয়া আসিয়া এ হ্রধ্যপুজায় যোগ দিল। বিদ্যাধরীগণ 
যাইবার সমগ্গ তাহাদিগকে পুঞ্জার ঘট ও. সামান্য 
* আহার্যয বস্ত দিয়। গেশেন।. তাহার! অরণ্যে শাকসবৃজি 
সংগ্রহ করিতে গের॥. যাইতে মাইতে ছোট কন্যাটির 
গায়ে কি--একটা ঠেকিল । তুলিয়। দেখে) উহা! একট! 
সোগার বাট। নুব্ণ পাইয়া তাহারা ক্রমাগত বলিতে 
জ/গিল, হে ক্ুর্য)| দয়। রুর। ইহার ফলে তাহাদের 
খিতাখ/তার অবস্থা ফিরয়। গ্রেল। কণ্যা-ছুইটি বলিল, 
চল বাটা ফিরিবার চেষ্টা করি। : ঝুম্ন! বলিব, আসিবার 
মময়ে আমি প্রথে এক-একটি ঠেতুলের বীচি : ছড়াইয়। 
আ[সজছ। উহাহ আমাদিগ্রকে পথ দেখাইয়। দিবে। 
এইরূপে: তাহার। 'পিতৃগুহে ফিরিয়! আপিল । দেখিগ, 
পিতার সৌভাগ্য ফিরিয়াছে। পিতা তাহাদিগঞ্ষে দেখিয়। 
একেবারে অগ্িশন্মা। রণিতে। লাগিলঃ এই ছুই অপয়া 
মেয়েকে বিদায় দিয় আমি ভাগ্যমন্ত হইতে গারিয়াছি। 


টং দি বা না কাম চিক ঠ হ্হ 





তাগর যবে আধিপত্তা। কবে রানুর সঙ্গে ব্রাহ্ম: 
খের. জেঠা কণ্যার ও পারপুরের সঙ্গে কনিঠ| 
কন্যার খিবাহ হইয়। গের। ছোট কন॥ মাসকে, 
বলিল, ঘট আনিয়। ইতুপুর! করি রন্তু কর, 
তোমার ঘরে লাকী বধ! থাকিবে । . উদৃনা! রাজার: 
গৃহবাক্ষমী হইয়া ই্পুক্া। হইতে বিরত হওএায়.রাজে]র, 
দর্দশা! মারদ্ত হইল। হাতীশালে হাতী মিল ঘোড়া 
শালে ঘোড়া! মরিতে আর করিল, চারিদিকে মারী- 
ভন্ন, রাজ্যনয় অশান্তি । লোকে তাহাকে বর্ণের 
পাত্রে বরণ করিতে যায়, তাহ!র স্পর্শে সোণা পিগ 
চইয়া। গেল। ইতুপুজা করিত বগিয়! ঝুমনার ধীর 
দিন দিন বাড়িতে লাগিন। তাহাকে পিত্তলের পাজে 
বরণ করিবার সময় পিত্তগ সুবর্ণ পরিণত হুইল। রাজার 
ছেলে বিরক্ত হইয়| নিজ পন্থীকে নিরাভরণা করিয়। গৃহ 
হইতে ভাড়াইয়া দিল। 
“এদিকে ব্রাহ্মণের পুত্রের বিবাহ উপস্থিত। ব্রাঙ্ণ 
পুত্রকে লইয়া কিছুদুর যাইতে ন| যাইতে দেখিলেন মে 
তিনি গামছাখানি বাটাতে ফেলিয়া! আগিয়ছেন। তিনি 
বাটাতে ফিন্লিগ গিয়া দেখেন যে, ব্রাক্ধণী সমস্ত 
আয়োজন করিয়া ঘট লইয়! ইতুপু্জা করিতেছেন ॥ 
তিনি গামছা! খু'জিয়। ন| পাইয়। ব্রা্গণীকে পুনঃ পুনঃ 
জিদ্ঞ/সা করিতে লাগিলেন) ব্রাঙ্গণী পুজায় ব্যন্ত, 
তাহার নিকট সছুত্বর না পাইয়া ইতু-ঘট গা দিয়! 
ফেলিয়া দিগেন, এবং গাছ! লইয় চলিয়। গেগেন | 
ইহার ফলে ব্রাঙ্গণের বাটীতে ছূর্গতি আরম্ভ হইল। 
“উমুনা নিরাশ্রয়। হইয়। ভগিনীর বাটার সন্ধানে বাহির 
হইল এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঝুঁমুনার খিড়কীর পুকুরের 
ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ঝি জল তুলিতে আসিয়াছিল, 
তাহাকে দিয় ভগিনীকে সংবাদ দিল। কিন্ধু উম্নার দুর্ভাগা 
এতই অধিক হইয়।ছিল যে পরিচারিক| সংশাদ দিতে বিস্তৃত 
হইল। পরে আবার পরিচারিক! জল পইতে উপস্থিত। 
এবার উমআ| প্ররণ থাকিবে বণিয়া একটা কুশের লঙ্গুরী 
কলদীর ভিতর ফেপিয়া দিল। এবারেও পরিচারিকা, 
রঃ এ কলসীর জল অঙ্গে ঢ।|লিবার সময় ঝুঁমুনা 
খল, উ্ছাতে একট। কি রহিয়াছে।  ঝিকে গরিজ্ঞাসা 
ইসস আমাকে কি তুক করেছ? ঝি বলিল, 


আবার কোথা হইতে ইহার] আতিয়া জুটিল। কন্যাঘয় | তোমার তগিনী ঘাটে বসিয়| ্গাছেন। ঠিনি, আমাকে 


পিতাকে বুঝাহয়। বলিল যে+তোমার.এই -ভাগাপরিবর্ডন 
ক্মামাদের সু্্যদেবতার পুজার ফগে। তুমি রাঙ্গার বাড়ী 
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তোমাকে সংবাদ দিবার জন্য. ৭০০ 
শা প্রতিবারই ঞা। গা খা. 


ঠ 








. ১ এবং ক্লঙকারাদি ও বত দিয় তাহাকে বিকৃষিত করিল। 


|. 


ভগিনীকে বাটাতে, ডাকিয়া আনিল, 


এদিকে ইতুপুজা করিতে না পাইয়া জাঙ্গণীব ছর্গাতির 
মীম! নাই । তিনি শুনিয়াছিলেন যে ঝাম্নার অবস্থা নু 
কুল। তাই ব্রান্মণের পরামর্শে ব্রাঙ্মণী কন্যাকে দেখিতে 
এবং কনার নিকট সাহা যাপ্রার্ণিনী তইয়! একদিন আগি- 
লেন। কনা, জোষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাতাকেও সাদরে 
গৃহে রাখিলেন। ক্রমে অগ্রঠাঁ়ণ শুরুপক্ষ উপস্থিত হুইল । 
ঝুম্না নিষ্ঠ।বতী হইব ইতুপুঞ্গার সমস্ত আয়োজন করি- 
লেন। মাতা ও ভগিনীকে বলিলেন, তোমরা নিরাহাঁর! 
হইয়া পুজা কর। কিন্তু উহারা সেদিন পুঙগার পূর্বেই 
সামান্য কিছু খাইয়! ফেখিয়াছিল। তাহার পর দিন 
ঝুম্ন! তাহাদিগকে ক্ষান করাইয়া চুলে চুলে গ্স্থিবন্ধন 
করিয়। খাটের পায়াতে বাধিয়! রাঁখিয়। পূজার আয়োজন 
করিল এবং সকলে মিলিয়! ইতুপূজা করিগ। ইহার 
ফলে ত্রাঙ্ষাণের প্রতিপত্তি ফিরিয়া! আদিল। উম্নাকে 
তাহার শ্বামী একেবারেই ভূলিয়! গিয়।ছিলেন। ইতু* 
পুজার ফলে মেই অন্মরণ-রাজার ( অর্থাৎ যিনি সবই 
ভূলিয়াছিলেন) পত্ধীকে ম্মরণ হইল এবং তাহাকে 
আনিবার জন্য লোক পাঠাইপেন। তাহারও সর্ব্ববিধ 
অপাস্তি খুচিয়। গেল। রাগসংগারে ও গ্র্াগণের মধো 
স্থুখমৌভাগ্য ফিরিয়া! আসিল। মারীভয় অকাপমৃত়্া 
বিদুরিত হইল। গ্রঙ্গাগণ গ্রতিবর্ষে ইতুপুজ। করিতে 
আরম : করিল। ক্রাঙ্গণী প্রতিবর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে 
শুরুপক্ষ রবিবারে ইতুপৃজা করায় ধনধান্যে গৃছ পুর্ণ 
হইয়া গেল; তীহাদের সর্ববিধ দ।রিদ্রা বিনষ্ট হইল” 
উপরে ইতুপূজার মেয়েলি কথ! সমাপ্ত হইল। ফল- 
কামনার ভিতর দিয়। বঙ্গে নানা রত ও পুজা যে বদ্ধমূল 
হইয়াছে, তাহা বল! বাহুল্য মাত্র | অন্য অন্য ব্রত সম্বন্ধে 
ঘে সমন্ত ব্রতকথা আছে তাহা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক । 
উহা! পাঠ করিবার জন্য আমর! পাঠকগণকে অনুরোধ 
করি। 
এক্ষণে আমাদের বক্তবা এই যে, হিন্দু শান্কার- 
গণ অর্ধাগ্রে মানপপুজার বিশেষ সার্থকতা শ্বীকার 
ক্রেন । এই মানসপৃজার সহিত বাহিরের মুর্ভির কোন 
সম্বন্ধ নাই। ভগবানের সহিত আপনার অন্টেদত্ব সম্যক 
প্রতীতি করিয়া নি মন্তকের উপরে পুষ্প স্থাপন 
করিলেই তাহাতে ভগবানের পৃজ। হয় ॥ তান্ত্রিক পুজা 
মাত্রেই এই অভেদ ব| অট্বিততব নিহিত । এই অংভদত 
-ন্বা অস্বৈতব!দের ভাব এই বে, ভগবান যখন প্রত্যেকের 
স্বাযেক় মধ্যে বির যান, তধন পে ভাবট গাড়জ:স 


 সশঙ্ুভব করিতে গেণে আমাদের পৃথক সা তাহারই | 


১, 















বলিতে গেলে এই অদ্বৈততৰ তস্ত্র(চিত পুর প্র।ণ- 
বপ। ৃ 
মালদপঞ্গা করিয়া! পরে বাহাপুজার প্রত্নত্ত হইতে 
হয়। ধানের মনে সমধিক পরিমাণে কবিত্ব নিহিত 
করিতে গিয়া উহার ফলে পুরাগ-তন্ব কথিত দেবদেবী 


| সুর্ভিষান বা সূর্ভিম তী হই! পড়িয়াছেন, এনং বাহা পুর্ায় 


ধানের অন্থরূপ দেবদেবী গঠিত হইয়! নিতান্ত স্থৃগভাবে 
এদেশে পু্গিত হইয়া! আসিতেছে । এ সমস্ত ধানের 
মন্ত্রের ভি হর হইতে রূপক ৪ ভাষাগত 'অপক্কারের অংশ 
বাদ দিলে অথবা উ্থার গুডার্থ নিরূপণ করিবার গেষ্ট! 
পাইলে ফলিতর্থ নিরাক।র নির্বিকার ঈখরে সহজে 


| প্রযোঞ্া হয়। ক|ল'ভেদে অবন্থাভেদে ও জনছেদে 
1 অর্থাৎ ছুর্ঘল সাধকের জনা বাহাপূ্ায় মূর্ধির কল্পনা! 


আসিয পড়িয়াছে। কিন্তু এ সন্ত পুক্গাপন্ধতি ও ধা!নের 
মন্ত্রের ভিতরে নিরাকার ঈগ্ররের সাধন! যে প্রণন্ত তর, 
তাহার যথে্ট ইঙ্গিত শানে প্রণ্ড হওয়! বায়) সর্ব 
দেবদেশীর সম্বন্ধে মুর্তিনিরপেক্দ মনসপুঞার বিধান 
উহার অন/তম সাক্ষী । 

আমাদের আর একটি কথা এই যে জনসাধারণকে 
ধর্ম/হুগত করিবার জনা, শ্ধর্্ালাচের প্ররোচনা এদেশে 
গ্রচপিত ব্রত 9 পুর অন্তভূর্ত। উ€া ন! থাঁকিণে 
সহজে ভনসাধারপকে ধর্থের দিকে ও পুগা অনুষ্ঠানের 
দিকে আরু করিতে পার যাইবে না, ইহ! শান্ত্রকারগণ 
সমাক্‌ বুঝিয়াছিলেন। 


্রান্ম ভ্রাতা ও ভগ্মীগণের প্রতি 


সবিনয় নিবেদন। 

(ভ্রীক্ষালী প্রসঙ্গ বিশ্বাম ) 
আমি অনেক দিন পরে স্দূর গোরক্ষপুর হইতে 
তোমাদের সঙ্গে মাঘোৎনবে যোগ দিতে এসেছি ) আর 
দেখতে এসেছি তোমরা ধর্মের পথে, সাধন1র পথে, 
ভগবানের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছ) তোমর! 
মৃতপ্রায় ব্রা্ধদষাজকে জাগাইবার জন্য কত 
দ্বুর প্রস্তুত হয়েছ। তোমরা ক্ষুদ্রের গণ্ডি, সাম্প্রদ।সসি- 
কতার গণ্ডি ছেড়ে অনন্ত অসীমের দিকে কহদুর 
ছুটেছ। তোমরা ভগবানের কাঁছে কত্বদূর ছোট হতে 
গেরেছ। তোমরা মৃতকে কত দূর অতিক্রম করতে 
গেরেছ। তোমরা স্বার্থকে ছেড়ে ত্যাগের পথে কতদুর 
এগিয়েছ। তোষাদের অকুত্রিম প্রেমে 'ও ভাগবাসার 
জগতের কতখালিকে আধরণ করেছ। তোমরা ভগবৎ- 
এপ্রমানন্দের কতটুকু দ্যাপ্/দ পেয়েছ। তোমানের ক্রান্- 

সমালের প্রতি কর্তধ্যঙ্জান কতদূর জাগ্রত ছর়েছে। 


৮ 
ইট 


কিছুকাল থাকতে হুল। ন্সনেক দিন পরে তোমরা! 
বাড়ী আসছ। পথে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে আগতে 

হল)  শ্োমাদের সমস্ত গ্িনিস-পর চুরি হয়ে গেছে, 
কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে গেছে, হাতে একটিও পয়দা 

লাই, অনাহারে অনিদ্রায় অভিশয় কাতর হয়েছ | এট- 
রূপ অবস্থার তোগরা তোমাদের ঠ্টেসনে এদে পৌঁছুলে 
তখন “তামাদের মনে এই ইচ্ছা উৎপন্ন হ'ল যে, বাড়ী 
গিয়ে ময়লা কাপড় ছেড়ে, আন-আহার করে, একটু 
বিশ্রাম করে ক্লান্তি দুর করবে) কিন্ত তাহ! হল না। 
তোমরা বাড়ীর সম্মুথে আসিব! মাত্রই তোমাদের চাঁকর- 
চাকরানী বা ৰাড়ীর কেহ এপে বললে যে, যে খোকাকে 
তোমর! এত ভালবাস, মে একটু আগে খেলতে খেলতে 
কোথায় চলে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। তখন 
তোমাদের কি অবস্থা হ'ল তোণরা কাস কণা 
ভুলে, আরামের কথা ভুলে, নিজেকে ভুলে, সংসাঁরকে 
ভুলে, জগতকে ভুলে, এমন কি ভগবানকেও তুলে 
খোঁকাঁর জন্য পাগলের মত চারিদিকে ছুটতে লাগলে, 
খোঁকাঁই তখন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য । তোমাদের 
হৃদয়ে এক মহ! উদ্বেগ উপস্থিত হল, অশান্তি এসে 
তোমাদের হৃদয়কে অধিকার করে বদল। পরে সমস্ত 
দিনের শেষে খোকাকে পেয়ে সকল.কট্ট দুর হয়ে গেল, 
আনন্দে ভেপে গেলে, হাতে যেন স্বর্গ পেলে । কিন্ত 
এত উদ্বিগ্নত!, এত ব্যস্ততা, এত ব্যাকুলতা৷ কার জন্য? 
একটি ক্ষুত্র জীবের জনা_-যার মূল্য এক সেকেও 
আজ। কিন্তু এই খোকার তুণনায় সেই অনন্ত 
অনীম তগবান--কত বড়, কত সুন্দর, কত প্রিগন! 
ও-গো তোমর! আমাকে বল, তাঁর পন্য তোমরা 
কত উদ্দিন, কত ব্যাকুল হয়েছ? তোমর! তার 
“জন্য কত ছুটোছুটি করেছ? 'তোমর! তেমনি করে 
'নিেকে ভূপে, সংসারকে ভুলে, জগতকে ভুলে কি তাকে 
পেতে চেষ্ট! করেছ ? ভগবানকে পাওয়! কি সহজ কথা ! 
রাঙ্গ হওয়! কি সহজ কথা! পুঙ্গাপাদ মুনি-খবিগণ 
কত কঠোর সাধন। করে “ব্রাহ্ম” নাম পেয়েছিলেন । 
তোমরা কি বিন! সাধনায় ব্রাঙ্দ হতে ঢ1ও 1 


টি 


 জেখলে তোমা অস্থি জে পড়। জনে কর, ফোন ] ব 
বিশেষ কারণবপতঃ সেই থোকাকে ছেড়ে দুরবেশে গিয়ে |. 





| 








তোমরা কি ভগবানকে সত্য-সতাই ভালবাসতে | 


পেরেছ॥ যদি পেরে থাক ত কতটুকু পেয়েছ? তগবান ৬ 


 নিশবদংারে ব্যাপ্ত সয়ে রয়েছেন ছানামস 


টু 
11 ৯০ + 







প্রতি ভালবাসার ক্পণত। করবে কেনা 
তোমরা কি ত্যা-সত্যাই প্রকৃত অ ন্‌ 


পেরেছ? না চাতক পক্গীর মত জাগে বাস: করেও 
একবিন্দু জলের জনা আকাশের পানে চে ছটফট, 
করছ? যারা আনন্দ পেয়েছে তার! ভগবানের স্থষট 
যকল বস্ততেই--মকল কার্ষে/ই তাহার মঙ্গণহন্ত দেখে 
আনন্দ উপভোগ করে। তোমর!|-কি সুখ-ছুঃখ, জন্মা-সুহাঃ 
শান্তি-অশান্তির মধো সমভাবে অবস্থিত ভগবানের মঙ্গল, 
হস্ত দেখে আনন্দে ভানতে পেপে 1 এ 

তোমরা কি অমৃতময়ের পুত্র হটে সৃত্যাকে গার 
করতে পেরেছ? তোমর! কি "মৃত্যু হতে আমাদিগকে, 
অমৃতে লইয়া যা৪” এই প্রার্থনার সার্থকতা করতে 
পেরেছ? মৃত্যুতে কাতর হওয়া যে ঘোর দ্বার্পরতা . 
এটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? মৃত্যুতে লোকে কীদে 
কেন? মৃত বাক্তির দ্বার! আমাদের যত স্বার্থ পি্ধ হঞ়েছে 
অথবা হবার সম্ভাবন! ছিল তাহারঈ জন্য নয় কি? 
যাদের দ্বার] আম|দের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয় নাই ঝ| 
হইধার সম্ভাবনাও নাই, তাদের মৃত্যুর জন্য আমর! 
কাদি কি? স্বার্থই কি আমাদের যত শোক, যত কারার 
মুল নহে? এই স্ার্থাটকে কি তোমর| অতিক্রম করতে 
পেরেছ? যি নাপেরে থাক, তবে ফু ৪ 
কেমন করে দেখতে পাবে? 

তোমাদের যত ক্পণতা দেখছি ০৯ ছি 
| তোমর! কার জন) এত কগণত! কর? ভ্রী-পুতের জন্য 
| সংসারের জন)? এই স্ত্রীপুত্র,। এই সংগার-কার? 
তোমাদের না ভগবানের ? যদি তোমাদের হ'ত, তোমা 
এ সকলকে ধ্বংসের হস্ত হতে রক্ষ। করতে, পারতে॥ 
আদলে তোমরা ভগবানের “মালগুদামের' 
মাল সংসার_-প্রেরকও ভগবান, আহক 









টা করা কর্তব্য; 
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| গেলে সে যেমন আরা বোধ করে, 
্--তোমাদের গুদামের মাল চলে গেলে 
পাম কেন সৌটনপ আযান ও শাস্তি পাও না? অপাঁধু 
_ মালবাবু থেমন পরের মাল চুরি করে জেলখাটে, তেমনি 
তোমরা ভগবানের মাল চুরি করে আপনার করে নিয়ে 
কেন শাস্তি ভোগ করবে ন।? তাঁই তোমরা মায়ার 
জেলখানার আবদ্ধ হয়ে দিবারাত্রি জাত! পিষতে থাক 
আর যন্ত্রণায় ছটফট কর ! এই সংসার ভগবানের--এই 
বিশ্বাস ঈাড়ালে তোমর1 এই অশান্তি হতে নিষ্কতি পেতে 
পার। তোমরা এই বিশ্বাসের পথে কতদূর অগ্রসর 
হয়েছ? তোমর| ভগবানের ঘরে চুরি কর! বন্ধ না 
করলে কেমন করে প্ররুত শান্তি পেতে পার? 
তোমরা কি ভগবানের জন্য, ধর্শোর জনা, তোমাদের 
আদরের ব্রাঙ্মপমাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তত 
হয়েছ? অন্ধবিশ্ব/সী পৌত্তলিকগণ দরিদ্র হলেও, বিধৰ! 
অনাথা হলেও ধর্ের জন্য যে তাগ স্বীকার করে__ 
তোমর! ব্রঙ্গবিশ্বাসী হয়ে, প্রকুত ধর্শের আশ্রয় নিয়ে সেই 
ত্যাগের পথে কতদুর অগ্রপর হয়েছ ? 
তোমাদের প্রাণ ভগবানের জনা, ধর্শের জনা, ব্রাঙ্গ- 
সমাজের জন্য কতদুর জেগেছে? নিজের প্রাণ জাগাতে 
ন! পারলে পরের প্রাণ জাগাতে পার! যাঁয় না। ধীর্দের 
প্রাণ জেগেছিল তাঁরা অপরকেও জ!গিয়েছিলেন। 
কিন্ত তারা একে একে সকলে চলে গেছেন। আজ 
রাজা রামমোহন নাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নাই, ব্রহ্গানদ্দ 
_কেশবচন্ত্র নাই, ভক্ত বিয়রুষ নাই, সাধু শিবনাথ 
- নাই-_কে তবে ত্রাঙ্গলমাজের প্রাণ জাগবে 1? তোমাদের 
মধ্যে কজন তাদের মত প্রাণ জাগাবার জন্য প্রস্থত 
ভয়েছ? তোমাদের মধ্যে কয়জনের ত্রাঙ্গমমাজের প্রতি 
সেইরূপ বিশ্বাস ও. প্রেম জন্মেছে? তোমাদের মধ্যে কয়- 
জন ব্রাঙ্মসমাদকে তাদের মত আপনার করতে পেরেছ? 
তামরা যে অসীমকে ধরতে গিয়ে ক্ষুদ্রের গপ্ডির মধ, 
এ সাম্প্রদায়িকতার গণ্তির মধ্য ক্রমশই আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছ। 
_. তোমাদের উঁদাসো, তোমাদের ক্কপণতাঁয়। তোমাদের 
২ স্বার্থের নিষ্পীড়নে আজ ব্রাহ্মপমাগ যে মৃতপ্রায়। 
তোমরা ত দেখেও দেখছ না, শুনেও শুন ন1? আর 
র্‌ কৃত দিন এমন ভাবে চলবে? কবে তোমাদের চক্ষু 
ফুট রা পারত আন্ত লাগা 


















ভগ জলে ডুবে যাবে। নস দিন হেব 
তোমাদের সকলকে নিয়ে ডুববে ! ৮৮ 
তাই আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তোমা 





তে দের পায়ে ধরে অনুরোধ করতে এসেছি। ওগো, তোঁমর! 


একবার চোখ খুলে দেখ, ব্রাঙ্গসমাঞ্ষের বর্তমান অবস্থার 
বিষয় একবার ভাব আর যাহা তোমাদের কর্তবা হয় 
কর। এই মাঘোৎসবের শুভ মুহূর্তেই তোমরা! ত্রাঙ্গ- 
সমাজকে রক্ষা! করবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও বদ্ধপরিকর 
হও। এ শুন ভগবানের বাণী! এ শুন ভগবানের 
মধু আবাহন ! এ দেখ তাহার ইঙ্গিত! ত্রা্গগণ, এক- 
বার জাগ__জাগাও, একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাদের 
প্রিয়তম, প্রাগতম, অর্ধমগ্ন ব্রাক্জনমাঞ্জকে রক্ষা কর। 
একবার ডুবলে আর তুণতে পান্নবে না--সে ক্ষমতা! 
তোমাদের নেই। 


মহাত্মা ৬দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

বঙ্গীয় আকাঁশ হইতে একটি অন্থপম অত্যুজ্জল নক্ষত্র 
খপিয়! পড়িণ । মহায্ম! দ্িগেন্্ন!থ ঠাকুর আর নাই। 
বিগত ৪ঠ| মাঘ সোমবার রাজিশেষে চারিটার সময় তাহার 
অমর আয্। দেহপিঞ্জর ভগ্ম করিয়! মহা প্রয়াণে যা 
করিয়াছে । দেহাবসানের সময় তাহার বরপ ৮৭ বতসর 
হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্্রনাথের পরলোকগমনের দিন 
৬ই মাঘ, আর দ্বিজেন্ত্রনাথের তিরোভাব &ঠা মাঘ। 
দেবেন্দ্রনাথ ৮৯ বৎসর বয়সে চিরবিদাগ্ গ্রহণ করেন । 
দ্বিজেন্্নাথের আমুপিতা অপেক্ষা! ২ বৎসর অল্প হুইয়া- 
ছিল। বিগত তিন-চারি বৎসরের মধ্যে স্বনামখাঁত 
সতোন্রনাথ, জ্যোতিরিজ্নাথ চলিয়া! গেশেন। রহিলেন 
অগীম প্রতিভা সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ, আর. কন্যাগণের নখে 
্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। মহধির পুত্র-কন্যাগণ প্রা 
প্রতোকেই যে মনীষা লইয়! অ|সিয়াছিলেন, দেশ-বিদেশস্থ 
যে কোন পরিবারেই তাহার তুলন! বিরল । দ্বিজেন্্রনাথের 
দ্েহান্ত বৌলপুরে হইগাঞ্ছে। তিনি তাহার শেষ জীবন 
বোলপুর-শাস্তিনিকেতনেই কাটাইয়। গেলেন । তাহার 
সারলা, তাহার জ্ঞানের গান্ভীর্ঘয, তাহার ওজন্থিনী 
চিন্তাশীলতা, তাহার স্বদেশপ্রেম_-সবই অত্াদুত। 
৬দ্বারকানাথ যখন দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন, 
তখন মহর্ষির তিনটি মাত্র পুত্র জ্িয়াছিল--দ্িজেন্জরনাঁথ, 
সত্যোন্্রনাথ আর হেমেন্্রনাথ। দ্বিজেন্্নাথ বাক্যে 
পিতামহের অসীম এশ্বর্য্যের লীলা! দেখিয়াছিলেন। নিঙ্দেও 
প্রাচুধোর মধ্যে লাণিত-পালিত। কিন্ত তাহার জীবনের 





মিশিতে পারিতেন। অধায়নমপৃহা তাহার সমস্ত জীবনকে 
অধিকার করিয়া বসিগাছিল। দার্শনিক তাঁর রাদ্র্যে তিনি 
যে অধিকার লাভ করিগাছিলেন তাহা সত্যই ছল ভ। 
সরব ও সহজ ভাযায় দুর্বোধ্য দার্শনিক তন্থ প্রকাশ করি- 
বার পটুত। তাহার অনন্যসাধারণ | কেখল যে পাশ্চাতা 
দর্শনে তাহ! নহে, দেশীয় দর্শনশাস্ে ও তাহার তুঁগ্য অবি- 
কর.ছিল। কেবল দর্শন বলি কেন, কথিত্বের: হিসাবে 
গন্বগ্রপ্রয়াণে” তিনি যে প্রতিভার পরিচয়: দান করিয়! 
গিয়াছেন, তাহাতে তহার নাম চিরম্মরণীয় থ|কিবে। 
কল্পনাকে যে কতদূর প্রমারিত করা যাইতে পারে, 
ভাষাকে যে কতদূর সরল গ্রাণস্পর্শী ও মানসিক ভাবের 
গ্রকাশোপযোগী করা যাইতে পারে, স্বপ্নপ্রশ্নাণের গে 
পত্রে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন রহিয়াছে । যখনই পাঠ 
করি, তাহার লিপিকুশলত! আমাদিগকে স্তব্ধ করিয়া 
দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাহার রচিত ্প্প্রয়াখ 'অনন্থু- 
করণীয় বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না। কেবল কাব্যগ্রন্থ 
লি কেন, তাহার বিরচিত ব্রহ্গপঙ্গীতও মাধুর্য্যে কবিত্বে 

ও হ্বদয়ের উচ্ছাসে পরিপুরিত । ত্রাঙ্ষধর্া-অস্থের সরল 
পদ্যান্ুবাদেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন । 
তাহার সারলাপূর্ণ অট্টহাস্য গৃহক্ষে পরিপূর্ণ করিয়া 
তুলিত। 

এ তিনি মহাত্ম! গান্ধীর মতের পরিপোষকতা! করিতেন 
এবং পি, পি রায়ের খদ্দরপ্রচারের মতাবলম্বী ছিলেন। 
নিজেও চরক! কাঁটবার প্রা পাঁইতেন॥ তাহার 
হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল । তিনি দেশের দিশেষ 
কল্যাণকামী ছিগেন। এই স্বদেশগ্রেম তাহার ভীবনের 
একটি দরিক। “হিন্দুমেলার* সময় ঠাকুর'পরিবারের ক্কৃতিতব 
দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি দ্বিজেন্রনাথের জলন্ত উৎসাহ। 
একভাবে বলিতে গেলে শহন্দুমেলার”ঃ প্রতিষ্ঠা! এ দেশের 
শিক্ষিতমগুলীর ভিতরে স্বদেশপ্রেমের প্রথম জাগরণ 
খআনিয়! দিয়/ছিল। সত্যেক্জনাথের রচিত "জয় ভ|রতের 
জর, গাও ভারতের জয়” রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তমসাগগমে 
প্রাভাতিক কৃর্য্যোদয়-স্থচনার প্রথম কাকলী | ইহার 
পুর্ধে আর কোন জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল কি ন| 
জানি নাঁ। ভাবে ও খেশবিন্যাসে যাহাতে স্বদেশীয়ত| | 
রক্ষা! পায়, ভাহার জনা তাহার বিশেষ আঁকুলত! ছিল । 
ইহাও তীহার চরিত্রের আর একটি দিক | তিনি "সাহেবি 
আনার* রিশেষ বিরোধী ছিলেন প্রা ৪* বৎসর 
পূর্বে তাহার পনার্ধযামি ও সাহেবিআনা” ও *সাঁমাঁজিক 


তাই ভিনি ধনী-দরিদ্র সকলের সহিত সমান ভাবে ৃ 





/ 


১১ 
গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা! অল্প নহে। তাঁহার “বজখোষী 
নিনাদ মহর্ষিদেবের বাটীর গ্রপন্ত প্রাঙ্গনকে প্রতি বংসর 


মাধোৎণব উপলক্ষে প্রকম্পিত করিয়। তুলিত। এদিকে র 


প্রেম 


শা 


ভাথার গান্তীর্ধ্য অন্যদিকে যুক্ির অবতারণ| । 
ভক্তির বিকাশ তাহার ৰক্তৃতাকে বত ও 
করি তুলিত। 

মনে হয় সে দিন, যখন “ভারতী” মম্পাদকন্ধগে তিনি 
আবিভূতি হইলেন। বঙ্গদর্শনের তিরোধানের পর 
ভারতীই শিক্ষিতসমা্জের মুখপত্র ছিল। উহাতে কত 
মহামুণ্য প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। তত্ববোধিনী-পত্রিকাও 
তিনি বছুদিন ধরিয়! সম্প।দন করিয়া! গিয়াছেন । কয়েক 
বত্মর পুর্বে “গীতা” সম্বন্ধে তাহার গবেষণা, যাহ! 
পুস্তক আকারে বাছির হইস্াছে, তাহ! অমুগচ ব্লিলেও, 
অতুযুক্তি হয় ন1। তাহার গ্রকাশিত “তত্ববিদা” বাঙাল! 
ভাষায় সর্বপ্রথম দার্শনিক গ্রন্থ। উহা! ইংরাছিতে 
071001085 নামে অনুদিত হইয়! এম-এ পরীক্ষার পাঠা- 
পুস্তক নির্ণীত হইয়ছে। তিনি “বঙ্গীঘ সাহিত্যপরিষদের* 
সভাপঠি ছিলেন। তাহার কেহ শঞ্র. ছিল না। তিনি, 
আজাতগক্র খবি ছিপেন। তাহার এই খবিপ্রক্কৃতির পরি- 
চয় পাইয়। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকাঁলীন বনের চড়াই 
পাখী নির্ভয়ে ডাহার হস্ত. হইতে তুলকণ| লইয়! যাইত, 
কাঠবিডালী তাহার গাজরের উপর ব্রবাধে বিচরণ 
করিত. ৃ 

জ্যামিতিশান্ত্রের -কয়েকটী এ্রতিজ্ঞা- তিনি নবভাবে 
সমাধান করিয়াছিণেন। তাহার. গরিচয়  *ভারতীর 
পুরাতন সংখ্যায় বিরাঙ্ধনান। বাঙ্গ|ঙা! ভাষায় “রেগাক্ষর' 
(৯109:৮৮12) যাহ! তিনি এগ্থা কারে প্রকাশ রুরেন, 
তাহ। ডাহার প্রতিভার আর.একটি দিক. গাহার মৃত 
সর্বতোদুখী প্রতিভ| লইয়! জন্মাইতে বড় কাহাঁকে ও দেখ! 
যায় ন1। তাহার সমগ্র রচন! একক্রিত-হইয়! গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ হইতেছিল, দুই-তিন খণ্ড মাত্র বাহির হইয়াছে । 


তিনি বঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন? ৫* বৎসর পরো 


আদিবান্দপমাজদে তিনি প্রতি বুধবার, হারমে[নিযম 









গাউন আঃ হি লা লো ] 


স্বরলিপি বাহির হইবার বছ তি 


রোগের কবিরাজি চিকিৎসা” প্রমুখ কয়েকটি বড়্তা খলকনাকাদাটি ১০275 
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রাজন বড় কেহ বাহিরের লোক জীবিত 


ছিলেন ন1। শুনিক়াডি, মহাপ্রাণ এগ জ সাহেব ও মতাস্য! 


গান্ধী তাহাকে বড়দাদা! বলিতেন। পরিণত বয়সে 
স্বিজেজ্জনাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহা হইলেও 
কি সাহিতাক, কি কবি, কি দার্শনিক, কি স্বদেশপ্রেমী 
সকলে আজ তাহার অভাবে মুহ্যমান। আজ তাহাকে 
হারাইয়। আমর! সতাসত্যই ছুর্ধল ও ভি্মমাণ ) তাই 
বঙ্গের চারিদিক হইতে ভক্তির অর্থ ত।হ।র পবিত্র স্বৃতির 
উদ্দেশে অর্পিত হইতেছে । ঈশ্বর তাহার অমর আম্মাকে 
নি ক্রোড়ে স্থান দান এবং স্বজনের অন্তরে শাস্তি বিধান 
করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা! । 


কেশরী-বংশ। 


(রায় মহাশয় শ্ীঘতীন্ত্রনাথ রায় বিএল ) 


৪৭৪ খুষ্টাব্দে উড়িষ্যায় কেশরীবংশের অভুখান হয়। 
কেশরীবংশীয় রাঁজ্গণ ১১৩২ খৃষ্টান পর্য্যন্ত উড়িয্যাদেশে 
ক্সাজত্ব করেন | প্রথম হইতে এই বংশীয় রাজগণ ত্রাঙ্গণ্য 
ধর্ে আস্থারান্‌ ছিলেন । তাঁহাদের অভুতথানের সহিত 
উড়িয্যায় ত্রাঙ্মণয ধর্ধের পুনরুখান হয়; কিন্ত কোনগ্রকার 
ধর্মবিগ্নব সংঘটিত হয় লাই। এর ১৫০ বৎসর যাবৎ 
'বৌদ্ধধর্্ম উড়িধ্যার জানলাধারণের নিকট পূর্বের ন্যায় 


_ সঙ্গাদূত হইয়াছিল । কেশরীবংশের প্রথম রাঁজ! যযাতি 


কেশরী ভূবনেশ্বরের বিখ্যাত শিব-মন্দিরের নিশ্দীপ কার্যা 
আরম্ভ. করেন। তাহার পর ছুই জন নৃপতি অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অজ অর্থ ব্যয়ে উক্ত নির্মাণকাধ্য চালাইয়া- 
ছিলেন। কেশরীবংশীর চতুর্থ নৃপতি অলাবু কেশরী বা 
মতান্তরে ললাটেপ্ুঃফেশরীর ব্বা্ত্বকালে ৬৫৭ থুষ্টাঝে 
এই বিরাট অন্দিরের নির্শা।গকাধ্য সমাপ্ত হয়। শি্কলার 










সাজসজ্জা দেখিয়া তৎকালীন রাঁজদ্রবারের আর্থিক অবস্থ! 
আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। পদাতিক দেন! 
তীর, ধনু ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিত) সজগঞজ্জায় 
তাহাদের কোন ক্রট ছিল ন। হস্তী পৃষ্ঠে সুপজ্জিত 
হাওদায় রাজ! বা উচ্চপদস্থ কর্মচারিগগ পদাতিক ও 
অশ্বারোহী সেনার অন্ুগমন করিয়! তাহাদিগকে উৎসাহিত 
করিতেন। ছুই একটা চিত উর পক্ষের হস্তীঘুদ্ধ অঞ্চিত 
রছিয়াছে। এই সকলচিত্র হইতে স্পইই বুঝা ধায়) 
কেশনীবংশীয় নৃপতিগণ বিত্তবৈভব সৈন্য ও সঙ্জ| গ্রাভৃ- 
তিতে মধাযুগের শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগের সমকক্ষ ছিলেন । 
কেশরীবংশের অর্ব্রেষ্ঠ কীর্তি ভূবনেশ্বর ও যাজপুর 
ক্ষেত্র। শিবমন্দির নির্মাণে তাহারা অজ অর্থবায় 
করিতে কোনরূপ কু্| বোধ করিতেন: না । পর্বসমেত 
৭৯৯* সাত হাঁজারটী শিবমন্দির এক পময়ে ভুবনেশ্বর 
মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব বিদ্যমান ছিল। কোন-কোনটী 
মন্দির এত সংকীর্ণ যে, একটা লোক কায়রূশে তাহার 
ভিতর প্রবেশ করিতে পারে । আবার কোন কোন মন্দির 
শিল্পকলার চরম আদর্শগ্বরূপ; তাহার প্রাঙ্গণে ও অভান্তরে 
শত শত যাত্রীর সমাগমের স্থান রহিয়াছে. । কুগুল কেশরী 
৮১১ ৭ষ্টান্য হইতে ৮২৯ খুষ্টার্থ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 
তিনি পুরীর গ্রপিদ্ধ মার্কগেখরের মন্দির নির্মাণ করিয়! 
গিঞ্জাছেন। ভূবনেশ্বরের নিকটবর্তী 'অন্েশ্বর-মন্দিরঃ 
উদয়োতক কেশরীর মাত! ষাঁণী কলাবতী; কর্তৃক নির্মিত 
ও প্রতিষিত হইয়াছিল ১১১৪ খৃষ্টাব্দে কেশক্নীবংশীর আর 
একজন রাণী ভূবনেশ্বরের 'নাটনদ্রির” নির্াগ করেন । 
এই মন্দির উতক্কষ্ট কারুকাধ্যে ও শিল্লকলায় ভূবনেশরের 
মন্দির অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নছে। কেশরীবংশীনর 
[সস শিরমঙ্দির নির্বাণ করিয়া গিয়াছেন, 
তাহ!র স্থপতিবিদা। ও শিল্পকলা দেখিলে আজিও 
আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বান্ধকোষ শূন্য করিয়া তাহার! 
শিবমন্দিরনিচয় নির্্াথ করিয়া গিয়াছেন। অর্থ, সময় 
ও পরিশ্রমের দিকে তাহারা দৃক্ৃপাঁত ন করিয়! আদর্শ 
তঙ্গণশিল্লে এ সকল শিবমন্দির মণ্ডিত ও সুশোভিত 








(দিক দিয়! দেখিতে গেলে, এই মন্দির উৎকলীর স্থাপত্া- | কবিযাছেন। এই সযুদয়ই তাহাণের সর্দশ্রেঠ বীর্তি- 


কলার উচ্চাদর্শ। মন্দিয় গাত্রে যেরণ সুক্ষ কল্প -কারুকাধ্য |; 


দেখ! ঘাঁয়, সেন্ধগ কারুঝারধ্য আজকাল ভারতবর্ষ হইতে 
লোপ গাইস্জাছে বপিয়!। মনে হয়। এই সরুল চিত্র হইতে 
জমসামসিক রাজদ়বারের হ্থখমৌভাগোর. আভাস পাওয়া 
সা । সুসজ্জিত অঙথপৃষ্ঠে অগ্লারোহী পুরুষ. পোদ্বাক-পরি 


 চ্ছদ পরি যুদ্ধযাতা করিতেছে) তাহার বর্ম ও অন্যান্য 


৯. 


সজ্জা ইংলঙের নরমযন যোদ্ধদিগের ম্ | লে সমগজ 
. আছুগণ সকলে চপ হারহার কৰিত।- খারোথী 


৬৯ 


৯ পচ 


স্তম্ত। সে সময় হিন্দু রাজগণ যে রাজ্যের আয় বিলাষ- 
ব্যঘনে ব্যয় করিয়। অর্থের অপব্যবহার করিভেন না, 
তাহার প্রকট উদাহরণ ভুবনেশ্বরেই দেখিতে পাওয়া 
যাঁর। ভূবনেশ্বর-মন্দিরের ছুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে 
কেশরীবংশীয় রাজপ্রাসাদের ভগ্মাবশেষ এখনও বিদ/মান 
আছে। এইংস্থানেই তাহার! অধিকাংশ সময বসবাগ 
করিতেন এবং ভুবনেশ্বরই কেশরীবংশীয় রাজ দিগের 
র্বথগ্রম রাজধানী ছি) রাজপ্রামাদের ভগবশেষ 
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হিল ছি এবং তাহার তি লেন" অ 


রাঙণে রহ রহ, রানার অপরিদিত 
ধা্যা!দ শসা সর্ববদ। সঞ্চিত থাকিত। শক্র দেশ আক্র- 
মণ করিলে প্রধান প্রধান প্রজা ছৃ্গের ভিতর সপরিবারে 
আশ্রয় গ্রহ করিত, এবং রাজের নান স্থান হইতে 
_. ব্লৃভিভোগী পদাতিক - সৈন্যগণ অন্ত্শস্ত্র লইয়া র/জপরি- 
_ ঝারের রক্ষার জন্য দুর্গে সমবেত হইত । এই সকল 
কারণেই প্রঞ্গা 9 ফৈন্যসামন্তের আহাধ্য দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে সর্বদা রাজ-হর্গের অভ্যন্তরে সাঁঞ্চত থাকিত। 
কেশরীবংশীয় রাজ|িগের ছুর্গের ভগ্মাবশেষ একটা বিশাল 
ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত রথিক়্াছে। আজকাল এই স্থানটী. কণ্টক 
গুনে সমারীর্ণ। এই বিরাট ধ্রংসাবশেষ _প্রত্নতন্থবিতগণ 
এপধ্ত্ত খনন করিয়া দেখেন নাই। ভগন্তুপ হইতে 
অনুমান কর] যার) এই স্থানে তৎকালীন স্দূঢ় প্রস্তরময় 
প্রামাদ বিদ্যমান_ছিশ, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ আড়দর 
ঝা শিল্পকলার উৎকর্ষ ছিল না| যে কেশরী বংশীস্রঃণ 
তৃবনেশ্বরের শিব-সন্দিরগুলিকে অজ অর্থ ব্যয়ে হ্থুকু- 
যার শিল্পকলা মগ্ডিত করিয়াছিলেন, ঠাহারাই আত- 
জাধারণ বানোপযোগী প্রাসাদে দিনাতিগাত কপিতেন। 
_ এদেশে সাধারণ গৃহস্থ: ধঞ্মভাবে অণুপ্রাণিত, হুহয়। 
যাহা সর্বাপেক্ষা! হন্দর, সর্বাপেক্গ। ক্ুচিকর ব| সবধা- 
পক্ষ! মুল্যবান 'মনে করেন -তাঁহা দেবতার উদ্দেশেই 
উৎসর্থ করেন ।- আজিও মধ)বিত্ত গৃহস্থগণ তাহাদের 
সর্বস্ব ব্যস: করিয়।-গ্রামের প্রান্তে একটা গ্রস্তরময্ধ শিব- 
মন্দির প্রতি করিয়া পরণোকের পাথেয় সংগ্রহ করেন । 
এই ধর্মভাবে অগুপ্রাণিত : হুইয়াই কেশরী বংশদীযগণ 
রাজকোয নিঃশেষ করিয়াও শিবমন্দির নিশ্ম/গ করিতেন, 
এবং নিজ নিজ থখ-্াচ্ছন্দের জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় 
করিতেন ॥ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গপের দিকে 
লক্ষা রাখিয়া তাহারা ছাদের জীবনের সমস্ত টাচ 
নিয়গ্ত্রিত কৰ্রিতেন। 
কেশনীবংশের সর্ধপ্রথম রাঁজা বযাতি কেশরী যাঁজপুর 
নগরের পত্তন করিয়। যান। পরে খৃষ্টান গম শতান্ধীতে 
যাজপুর কেশরীবংশীয় হ্‌পতিগণের রাজধানী ছয় । যখন 
চীনপরিক্রাঙ্জক হয়ে, সাঙ: উড়িয্যায় আসিয়া ছিলেন, 
তখন যাঁজপুর উঁড়বযার রাজধানী ছিল। যতি কেশরী 
৯), হুইতে দশ হাজার বৈদিক রাঙ্গণ গা 








অগিকুণ্ডে যাগযজ্ঞ রি আজিও, র্‌ 

পরচ্জণিত যজ্ঞাগ্ি আর্ধ।সভ্যতার গরিমা দিক্‌ 
প্রচারিত কারতেছে। এ্চলিত বৌদ্ধধশ্মের দর্শনবাদের 
সহিত কণ্মকাওবহুল ত্রান্মণ্যধশ্মের সংঘাত নিবারণ 
করিবার জন্য বোধ হয় যযাতি কেশরী ভুবলেশরে ব্রাঙ্মণ- 
শাসন স্থাপন না৷ করিগা হুদুর যাপুরে ক্রাহ্ষণাধর্খর 
কেন্্ু স্থাপন করিয়াছিলেন । ভূবনেশ্বরের অতি সন্সিকটে 
খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্বতে বৌদ্ধধন্মের পীঠস্থান ছিল, 
এবং বহুবর্ধ সাধনার. ফলে তুবনেশ্বরের অধিবাসিগণ 
বৌদ্ধতাবাপন্ন হইয়। গিয়াছিলেন ॥ যাজপুরের চতুষ্পান্থে 
বৌদ্ধদিগের কোন কাঁতিনতসত ছিল ন1। যাজপুরের ্রাঙ্গণ- 
পায় ছুই-এক শতাব্দীর মধ্যে নি পা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । শত শত - শিবমন্দির এক সময়ে 
বৈতরণী নদীর উভয় কুলে খিদ/মান ছিল। শির-শক্রির 
সংযোগ হইতেই স্থষ্টির কল্পনা! হইয়াছে, ইহাই শাক্ত ও 
শৈবদিগের বিশ্বাস ॥ শৈবধণ্দের সহিত যাজপুরে শান্ত- 
ধর্থের প্রভাবও বাধিত হইয়াছিল। বিরজা? যাজপুরের 
আধাত্রী দেবী। তাহার ৯৮০১, 
হুইতে অনংখ্য তীর্ঘধাত্রীর সনাগন [খাকে। বারুণী- 
গা ঘআনের দিন টৈতরণী বানের খাজপুরে 
একটী বাৎসরিক মেল। হয়। বিরজাদেবীর মন্দির অতি. 
প্রাচীন ও কারুকার্ধা-থচিভ । ইন্জ্রাণী, বারাহী, বৈষথী, 
কুমারী, যনমাতৃকা, কালী ও রুদ্রাণী এই সপ্তমাহৃকার 
নদ গ্রন্তরূর্তি ঘাজপুরে রহিয়াছে। লোকের বিশ্বাপ, 
বিরজা দর্শন করিয়া বৈতরণী নবী পার, হইলে পরকালে 
যমালয়ের পথে তণ্ত সি ্ী গাছ সাত । 








উপরিস্থিগ গড়ের প্রতিমূর্তি কিরে পতিত এবং 
স্তপ্তের শীর্ষভ!গে সন্নিবেশিত প্রন্তঃখণ্ড কিঞিৎ স্থানচুত 
হইয়াছে) স্তত্ে। নিয়ভাগে ছুইটা বৃহৎ ছিজ্রও দেখা 
বাঁ) প্রবাদ, কালাপাহাড় রচ্ছুদংযোগে হস্তী ছা স্তস্তটা 
ভূপাতিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ধু সৌভাগ্যের 
বিষয় স্তস্তটা পতিত হয় নাই? কেবল গুড়ের মুর্িটা 
স্থানভ্র্ট হইয়! দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

_ যাজপুরের শাসনী ব্রাঙ্ষণগণ রাঞ্জানুগ্রহে উড়িষ্যার 
হিন্দুগমা্কে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস কৰিয়া- 
ছিল্নে। তাহাদের উচ্চাদর্শের প্রভাবে লোকে সদাচারের 
অন্থবত্তী হইয়াছিল) বৌদ্ধধর্ের প্রভাবে দেশে বর্ণাশ্রম 
ধর্ম লোপ পাইয়াছিল; ব্যভিচারে ও কদাচারে আপক্ত 
হুইয়। উন্চ বরণ|শ্রয়ী ব্যক্কিগণ নিষ্নশ্রেণীর সহিত মিশিয়! 
গিয়াছিলেন। সমাজের বর্ণাশ্রমের যথেষ্ট বিশৃঙ্খল! ঘটিয়- 
ছিল। রাজানুগ্রহে ও নিজ নিজ চরিত্রবগে শাসনী 
বরাঙ্মণগণ উড়িষ য় বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতি্ঠা করিয়াছিলেন । 
বৌন্ধভাঝ!পন্ন ব্রাঙ্মণগণ অনেকেই পুনকথিত ত্রাঙ্গণা 
ধর্ের প্রভাব মানিয়! লইয়াছিলেন; কিন্ত স্থানে স্থানে 
আচার ব্রাহ্মণগণ নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুপমাজের অস্থশাসন 
মানেন নাই। তাহাদের বংশধরগণ আজিও পতিত ব্রাঙ্গণ- 
রূপে পরিগণিত হইয়া! থাকেন। সরুয়], হলুয়া, সাছ 
ও ভাছু প্রভৃতি নামে অভিহিত বলরাম-গোত্রীয় ও মান্ত/ন 
ব্রাহ্মণের। & শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বণি্। অনুমান হঞ। ষজ্ঞোপ- 

. ব্ীত গ্রহণ করিলেও তাহার! দেশের অন্যান্য কৃষিণীবীর 
ন্যায় দিনাতিপাঁত করিয়া থাকেন, এবং নিজ হস্তে 


হলচালন করিংতে তাহার! কোনরূপ কুঠ! বোধ করেন 
না। গঞ্জাম জেলায় সাহু ও ভাছু নামক পতিত ব্রাহ্মণ 


দেখা যায় । সাহু ব্রাঙ্মণগণ মুদিখানার দোকান করিয়] 
থাকেন এবং ভাছু ব্রাঙ্গণগণ তামাকের চাষ করি! 
দিনাতিপাত করেন। বলা বাহুল্য উড়িয্যার পতিত 
্রাঙ্মণদিগের মধ্যে অধায়ন-অধ্যাপন| ঝ| শান্ত্রচর্চ। নিতান্ত 
বিরল। তাহারা অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার 
জন্য বোধ হয় নামমাত্র উপবীত গ্রহণ করিয়া আছেন ; 
কিন্ত নবোখিত হিন্দুধার্শের অভুখানের সময় তাহার 
বিরুদ্ধীচরণ করিয়াছিল্নে বলিয়! বোধ হয় অন্যাগিও 
পাতিভাদোবে দুষিত। পৈতৃক উপজীবিকা ছাড়িয়া 
অধায়ন-অব্যাপনা যজন-যাজন প্রভৃতি ক্রাচ্ছণোচিত 
ক্র্খে মনোনিবেশ করেন নাই বলিয়াই সমাজের নিম্নতম 
স্তরে তাহার! এখনও নিমাজ্জত রহিযাছেন। কেশরী- 
বংশীয় রাজগণ শাসনী ব্রাক্ষণগণের প্রভাবে হিন্দুধর্মকে 
দেশব্যাপী ধর্ছে পরিণত করিয়াছিলেন । তাহার! অসি- 
হলে কোন দিন বিধর্াকে শ্বধর্্ে আনয়ন করিতে 
&. 


ঃ 





প্রশ্থাপ পান নাই। চীনপরিক্রাজক হুয়েগ সা, যখন 
উড়িবযায গিষ্কাছিলেন, তখন হিন্দু ও বৌদ্ধগণ বিদ্বেষভাব 
পরিবঙ্জন করি স্বাধীনভাবে নিজ নিগ্গ উপাগন! 
করিতেন। বর্মন উড়িষ্যার হিন্মুলমাঁগ গুণকর্মধিভাঁ- 
গের ছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছে । কেশরী- 
বংশীনগণ বর্ণাশ্রনবঙ্ষধিত বৌন্ধভাবাপনন জনগণকে শাঁপনী 
স্রাঙ্মণপিগের প্রগাবে জাতিবি গাগে বিভক্ত করিতে সমর্ব 
হইয়াছিণেন। বর্তমানে হিন্দু রাজখক্তির তিরোভাবে 
হিন্দুদমাজ কাঁগারীহীন হইয়! পড়িযাছে এবং জাতিগত 
পার্থ “অচল আয়তনে” পরিণত হইয়াছে। উড়িষার 
স্বাধীন রাগগণ যোঁগাত! দেখিয়া নিয়জাতীগদিগকে উচ্চ 
জাতির সুযোগ প্রধান করিতেন এবং রাঙ্জানুক্জা তাহার! 
মামাজিক বিষয়ে উচ্চ জাতির সমকক্ষ হইতে পারিতেন। 
পুরীর স্বাধীন রাজগণ স্থলবিশেষে নিষ্ন াতীঘকে উচ্চ- 
জাতীয়, এমন কি ব্রাঙ্গণেও পরিণন্ত করিতেন। গড়- 
জাতের রাজগণ আজিও নিম্নপ্াতীয়কে কখন কখন উচ্চ 
জাতিতে পরিণত করিয়া গুণের মর্য)াদা রক্ষ। করিয়া 
থখ|কেন। 

কেশরীবংশের মরকত কেশরী বা মতান্তরে মর্কট 
শরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । তিনি ৯৫৩ হইতে 
৯৬১ থৃষ্টাব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই অল্প সময়ের 
মধো তিনি কটক নগরীর ভিত্বি স্থাপন ফরেন এবং 
নগরটাকে মহানদীর বন্যা হইতে রক্ষ! করিবার জন্য 
তাহার তিন দিকে বিশাল প্রস্তরময় বাধ নির্মাণ করেন? 
সেই বাধ আঙ্িও বিদ্যমান আছে। অবশ মোগল, 
মারহাটা ও ইংরাজগণ মেই বাঁধের জীর্ণ সংস্কার এবং 
স্থানে স্থানে পুনর্গঠন করিয়াছেন । এই বাধকে কেণরী- 
বংশের পূর্তবিভাগের সর্বশ্রেঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে । 
পুরীর অনতিদুরে “আঠারনালার, প্রস্থরম্ন সেতু এই সময় 
নির্শিত হয়। প্রস্তরের উপর প্রস্তর গঁ(থি় ছুইটা ভঙ্গের 
উর্ধ দিক ক্রমশঃ প্রসারিত করিয়। মধ্যস্থলে সংযোজিত 
কর! হইয়াছে। বোধ হয় সে নগয়ে স্থপতিগণ খিণান 
করিবার প্রণ।লী জানিতেন ন1) কিন্ত তাহার! যে উপান্ন 
অবলম্বন করিয়া এই সেতু নির্মাণ করিাছেন তাহাতে 


সেতুর স্থাছরিত্ব বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবার সম্ভ1বনা বিরল । 
কারণ খিলানের অর্দেক অংশ পড়িয়া গেলেও অপরাদ্ধ 
স্থানত্রট হইবার আশঙ্ষ। নাই। 


মহধির সান্দৎদরিক। 


উদ্বোধন। 
(্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ) 
আছ এলো, সকলে মিলিত হয়ে একপ্রাণে মেই 
রুমন্রূপ ব্রদ্ধনামের জয়ঘোষণ! করে জীবনকে সার্থক , 


হতে নিরানন্দ ও নিরাশা বিদুরিত হৌক, আমাদের এই 
অ্ষপমাজের দেবতা কেবল আছ নয়, চিরকালই 
আমাদের সঙ্গে আছেন। বিশ্বাস কর_-তিনি জাগ্রত 
দ্নেবত1. ব্রাহ্ষধর্ম যে মহান পুরুষের অনন্ভভাব আমা- 
দেয় সঙ্গুথে ধারণ করছেন, বিশ্বীন কর--তিনি আমা- 
দের নিত্যপাঙ্গী। নিরানন্দ দুরে পরিত্যাগ করে 
সকলে আশাদ্বিত হও--সতোর জয় হবেই, ক্রাঙ্গধর্মের 
জয় হবেই।_ আন মুর্ভিপূজা উপধর্্ম প্রভৃতির বৃথা 
'আড়ন্বর কোাহলের পরিবর্তে শাস্তত্বরূপ মগগলম্বরূপ 
গরমেস্বরের উপাসনা দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করতে 
চলেছে । ব্রাঙ্মঘমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন 
কে বা জানত: যে, দুর-দুরান্তরে, লুদুর পলীগ্রামে, 
লোকালয়শূন্য প্রান্তরের মধো ব্রদ্ধপুজা। গ্রতিষ্টিত হয়ে 
শত শত নয়নারীর অন্তরে নবজঞাগরণ এনে দেবে 1 এই 
ব্রাহ্মসমাঁজই : পরমেশ্বরের মঙ্গলভাঁবের জাপন্ত পরিচয় 
প্রদান করছে। এই ব্রাক্মদমাজ, আমাদিগকে শিক্ষা 
দিচ্ছে যে, অনস্তমঞ্গল সঠ্যন্বদপ ভগবানের রাজ্যে 


অমঙ্গলের প্রতিঠা নেই, অনতোর প্রতিষ্ঠা নেই । 
আমাদের আঁত্মাতে এই মঙ্গল আশাবাণী নিতাই 


শ্রবণ করছি যে, যতই সত্যধর্ম্ম ব্রান্দধর্ম_জ্ঞানন্বরূপ 
অনন্ত্গরূপ পররদ্ষের উপাসনা! জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে, 
ততই জগতে মঙ্গলের রাঞ্য বিস্তৃত হবে। জগতে মঙ্গলের 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জ্ঞানধর্থের উন্নতি হওয়াই ঈশ্ব- 
রের একমাত্র ইচ্ছা। আমাদের কর্তবা, আমরা! সকলে 
তীর ইচ্ছার অন্কুলে গিয়ে, আমাদের সকলের ইচ্ছা 
তীর মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে জগতের মঙ্গলসাঁধনে 
রত হই এবং নির্ভীক: ভৃদয়ে রন্মোপাদন! জগতে স্থগ্র- 
চিত করি। ব্রন্ধোগাঁপন1 ্থুগতিষ্টিত হলে কেবল 
আমাদের প্রত্যেকের নয়, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির ও 
মঙ্গল সাধিত হবে; আমাদের সকলের কেবল এ্রহিক 
নয়, অনন্তকালের জনা পাক্ত্রিক মঙ্গল লাভ হবে। 
চক্জরতপন যার আরতি করছে; দেবমনুষ্য এক- 
প্রাণে ধার চরণবন্দনা! করছে সর্ধসৃতের একমাত্র 
আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে তার এই জগতমন্দিরে এবং 
একট উপাননামন্দিরে বিদামান দেখ, জাগ্রত জীবস্তভাবে 
উপশন্ধি কর। হ্ৃব্যকে প্রশন্ত কর, আঁকে উন্নত 
কর। আত্ম সেই আনন্দস্বরূপের সহবানগনিত বিমলানন্দ 
উপভোগ করে পরিতৃপ্ত হও । সেই মহান পুরুষ আমা- 
দের শরীরে খল দিন, মনেতে উৎসাহ দিন, আত্মাতে 
শৃক্তি দিন, যাতে তার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম আমর! দেশে দেশে, 
নগরে নগরে, পল্লীতে পলীতে, গৃহে গৃহে প্রচার করে 


: আগতে এক নুবিশাল ও দৃতিত্তি ধর্শরাজয সংস্থাপনে 
| & 






কবরি। আমরা হিরা সিন ভিসি আমানের এই প্রার্থনা ক 
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কক্ষন। . | 
.... অহধি দেবেজ্দরনাথের দান। টা 
জগতে যখন ধর্ম বড়ই স্লানভাব ধারণ করে, জনসাধা” 
রপ যখন প্রকৃত মঙ্গলের. দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়! 
আপাত সখের দিকে ঝু'কিয়! পড়ে, স্বার্থে অন্ধ হই] 
যায়, ক্ষণিক সুখের জন্য পাপপ্রব্বতিসমূ্কে প্রশ্রয় দিতে 
কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, সেই সময়ে এক এক মহাপুরুষ 
ভগবানের শক্তি ধারণ করিয়! সংসাঁরে অবতীর্ণ হন এবং 
ধর্মকে পুনঃগ্রতিষিত করিবার বিষয়ে. বিশেষ সাহাথা 
করেন। জনসাধারণ বিচারপূর্বক যদি, সেই সকল 
মহাপুরুষদিগের প্রচারিত সত্যপকল অবশ্স্বন করে, 
তবে জগতে উন্নতির বিণন্থ হয় না। কিন্তু অনেক 
সমগ্সেই দেখ! যাঁয় যে, মহাপুরুষের জীবনকালে আমর! 
তাহার মহত্ব সম্যক উপপন্ধি করিতে পারি না--তাহার 
তিরোভাবের পরে তাহার অভাব যখন আমাদিগকে 
প্রতি পদে আঘাত করিতে থাকে তখনই তাহার মহত্ব 
আমর! অনেকট! উপলব্ধি করি । তখনই আমর! দেই 
মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব কোন্ধানে তাহার সন্ধ।ন করিয়। 
তাহাই অবলম্বন করিয়। তীছারই পদামথুদরণে অগ্রসর 
হই। এই সন্ধান করিতে গিয়াই আমর! স্বভাবতই 
দেখিতে চাই যে, মহাপুকৃষ জগতে কোন্‌ বিশেষ দান 
দিয়। গিঘ্াছেন। এইরূপ ষন্ধান আমাদিগকে বিশেষ 
লাভবান করে, ধর্মমপথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়! দেয়, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এ 
একদিন যখন দেশের এইরূপ ছুর্দিন আসিয়াছিল। 
সেই সময়ে রাজ! রামমোহন রায় ভগবানের শক্তি লইয়া, 
অবতীর্ণ হইয়াছিঝেন এবং জন্ধকারারৃত শতবিধ আগা? 
ছায় পূর্ণ অরণ্য পরিষ্কৃত করিয়। সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূল 
সার্ঘতৌমিক মহা সত্যের বীপ্জ প্রোথিত করিয়াছিলেন |. 
কিন্তু সেই বীজ তখন প্রথম পরিষ্কত ভূমিতে ছুটি উঠিতে 
পারে নাই ।কিন্তু সেই সত্যের বীজ মরে নাই, বিনষ্ট হয় 
নাই । অবশেষে যথাসময়ে, আজ ধাহার তিরোভাবের 
দিন, ব্রদ্ষোপাঁনকের! ধাহার নামে বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি” 
সভার অনুষ্ঠান করিয় যাহার পুথ্যস্থতি অন্তরে সযহে 


পোষণ করিতেছেন, সেই পুঙ্গাপাদ মহধি দেবেন্দ্রনাথ) 


রামমোহন রায-প্রোথিত সেই বীজ অবণন্থনে ধর্মপথে 
অগ্রমর হইতে হইতে আরও ছুইটা মহাসত্যের সন্ধান 
লাভ করিলেন। মহধি দেবেজ্্রনাথ নেই দুইটা মহাসত্য 
আমাদের জন্য দিয়! গিয়াছেন।, 

দেবেন্দ্রনাথ যে দুইটা মহাসত্য আমাদের জন্য রাখিয়া 
গিয়্াছেন, তন্মধ্যে একটা হইতেছে--ভগবানের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ যোগসাধনে থে. প্রত্যেক মানবাস্মার স্বাধীনতা 





ক স্বাধীনতার বোধ জনদাধারণের 
অন্তরে জাগাইয়া তোল|। দেবেন্্রনাথের এই দানের 
গুরুত্ব, তাহার অনন্যপাধারপন্থ এখন আমাদের উপলব্ধি 
করিবার ক্ষমতাই নাই। এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার 
কথ! ভারতে কিছু নূতন নয়--উপনিষদের বলিতে গেলে 
ছত্রে ছত্রে এই স্বাধীন ভাবের ছাপ দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
অবশেষে উপনিষদদের খষি এই স্বাধীন ভাবের উচ্ছ্বাসে 
ঘোষণ| ন1 কিয়! থাকিতে পারিলেন ন| যে, অধীনত! 
যদি শ্বীকার করিতে হয় তো ব্রগ্গবিদ্যারই নিকটে করিতে 
হইবে, তত্তিন্ন বেদ-বেদাঁঙ্গ আর যে কোন বিদ্যা আছে, 
কাহারও চরণে হৃদয়ের স্বাধীনতা বিসজ্জবন দিতে হইবে 
না, কারণ একমাত ব্র্ধবিদ্যাই পরে বিদ্যা, খখেদ যছু- 
রদ প্রভৃতি আর সমন্তই অশ্রেঠ বিদা|। খাধি খুবই 
জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন__"অপর| খখেদোষভূর্যেদঃ 
সামবেদোহখর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্লোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো- 
জ্যোভিযমিতি--অথ পরা যয় . তদক্ষরমধিগম্যতে” | 
সম্ভবত নান| বিপ্লীবের খাতপ্রতিঘাতের ফলে ভারতের 
এই আধ্যাঘ্িক শ্বা ধীনতা, সহজ সত্যকে সরল ও স্পষ্ট 
ভাষায় ব্াক্ত করিঃ| ভত্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অন্তত 
হুইয়। গিয়াছিল। অবশেষে বর্তমান যুগে রাজ! রাম- 
মোহন রায় সর্ধাপ্রথম সেই ভম্মস্তুপের অস্তরাল অপ" 
সারিত করিবার কাধে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তিনি 
সুগষুগান্তসঞ্চিত, সেই ভ্ডুপীরুত ভন্মরাশির অনেকটা! 
অপসারিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া দিতে সক্ষম হন 
নাই--অগ্মিকে গ্রঅলিত করিয়! সর্বসমক্ষে ধারণ করিতে 
পারেন নাই। রাঞ্জ। রামমোহন রায়ও শান্ত্রবাদের হাত 
সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই । ভগবৎবিধানে 
এই কাধ্যকে সম্পূর্ণ করিয়। তুলিবার ভার মহর্ষি দেবেন্্র- 
নাথেরই উপরে সন্নাস্ত হইল. তিনি বেদ|দি আলোচনার 
ফুলে যখন এই সিদ্ধান্থে উপনীত হইলেন যে, “দেশকাল- 
আবস্থানির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই ব্রঙ্ধবিৎ ও ব্রদ্ধবাদী 
হইবার অধিকার আছে,” এবং যেদিন তিনি এই সিদ্ধাস্ত 
্রান্মধর্থোর গ্রন্থে নিব্দ্ধ করিয়! জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট 
ভাষায় ঘোষণা করিয়! দিলেন, সেই দিনই বর্তমান যুগে 
সর্বপ্রথম প্র্তরপক্ষে আধ্যাত্মিক পরাধীনতার মুলোচ্ছেদ 
কর! হইয়াছিল । 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজীবনীতে এই বিষয়ের 
যে ইতিহাসটুকু সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা] 
হইতে অল্প একটু এখানে বলিতেছি_-"আমরা উপানিয- 
দের উপদেশে জানিলাম,  খখেদ, যজুর্কেদ। সামবেদ, 
ধর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্, ছন্দ, এ সকলই 
অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যাহ। দ্বার পরক্রদ্ধকে জান যায়ঃ 


গ্রহণ করিলাম । আমাদের লক্ষোর সঙ্গে এ কথার খুব 
মিল হইয়া গেল। আমাদের সেই লঙ্গা সাধারণের 
নিকট ঘোষণ! করিবার অভি প্র॥য়ে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
দ্বিতীয় কল্পের প্রথন ভাগ হইতে তাহার শিরে।ভাগে এই 
বেদরাকা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। *. * * যখন 
আমর! ইহ! দ্বার। বুঝিলাম যে, বেদের মধো ছুই বিদ্য। 
আছে, পর! বিদ্বা| এবং অপর! বিদা, তখন অপর! দিদার 
বিষয় কি এবং পর! বিদ্যারই ব| বিষয় কি, তাহ! বিস্তার 
রূপে জানিবার জন্য বেদের অন্ধমন্ধানে উৎসুক হইলাম ॥ 
| * * * এইক্ষণে এই নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইণায় 
যে, বেদে অপর! বিদ্যার ব্ষিয় কেবল -দেবতাদিগের 
যাগযজ্ঞ। * * * অতএব কর্মকাণ্ডের গোষক যে 
বেদ, তাহ! দ্বার! ব্রক্মোপান! প্রচারের আশা! একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে হইল। * * . কিন্ত প্রাচীন 
খধিদেরও আত্ম! যে কেবল, এই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি পরি” 
মিত দেবতার যাগযঞ্জ করিয়া সন্ধষ্ট ছিল, তাছাও নয়। 
উহাদের মধ্যেও জিজ্ঞাসা! হইল যে, এই দেবতারা কোথ! 
হুইতে আইজেন.? তাহাদের মধ্যে স্থষ্টর গ্রহেধিক! 
লইয়। মহ! আন্দোলন উপস্থিত হইল। * :* * খবিরা 
যখন এই স্ষ্টির নিগুঢ় তন্ধ কিছুই জানিতে পারিলেম 
না। তখন তাহার! শাস্তিহীন হই॥| বিষাদ অন্ধকারে 
মুহামান হইলেন। তখন তাহারা! স্তব্ধ হইয়! একা গ্রমনে 
জ্ঞানময় তপঃসাঁধনে রত হইলেন। তখন দেবদেব পরন 
দেবতা সেই একাগ্রমন! স্থিরবুদ্ধি খধিনিগের নির্ঘাল 
হৃদয়ে আপনি আবিভূ'ত হইয়া মন ও বুদ্ধির অতীত 
সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন। * * & আাশ্চর্যা 
যে, উপনিষদের .যে সকল মহাবাক্য, তাহ! মেই প্রাচীন 
রেদেরই মহাঁবাক্য _সেই সকল বাকোতেই উপনিষদের 
মহত্ব হইয়াছে । উপনিষদে যে আছে “সতাং জ্ঞানমনস্তং 
ব্রহ্ম", উপনিষদে যে আছে “দ্ব সুপর্ণ। যযুঞা সথায়”__ 
এ সকলই খগ্েদের বাক-_খণখ্বেদ হইতে উপনিষদে ইহ! 
উদ্ধৃত হইয়াছে। বেদের যদি আর সকলই লোগ পায়, 
তবু এই সকল মহাঁবাকোর কখন লোপ হইবে না। 
* * * এই বেদ ও উপনিষদের যে কল সার সভা, 
1 তাহা লইয়াই ব্রা্মধর্্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হ্বদয় 
তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্পতরুর অগ্র শাখার 
ফল এই ত্রান্গধর্ম।* 
এই স্বাধীনতালাভের ইতিহাস লিখিতে শুনিতে এত- 
টুকু হইণেও ইহার গুরুত্ব উপলন্ধি করা! বর্তমানে অসম্ভব, 
কেন না আমর1 শৈশবাবধি এই স্বাধীনতারই ভিতরে 
ল!লিত। যিনি এই স্বাধীনতা! বিঘোষধিত করিয়াছিলেন, 
বর্তনান কালের অবস্থার পরিমাপে তাহার হৃদয়ের স্বাধী- 











তাথাই শ্রেষ্ঠ বিদা! | এই কথা আমর! অতি অনধাপূর্ক ] লতা পরিমাণ করা! সস্তা নয়। মে বময়ে, এক দিকে 
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৩০৪, 
হিন্ছুসমাঞ্জে যদি বা কেছ মনে মনে পৌরোহিত্য, স্র্- 
গিরি প্রন্থতি সর্বধিধ পরাধীনত!র ভাব অতিক্রম করিয়! 
স্বাদীনভাবে ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্তাক্ষ যেগস|ধ- 
নের অধিকার উপলদ্ধি করিতেন কিন্তু প্রকাশ্যে সে 
বিষয় ব্যক্ করা তাহার সাহসে কুলাইত না। অপর 
দিকে, অন্যানা ধর্ের প্রচারকের! হিন্কুবর্ধের যাহা কিছু, 
সমস্তই চূর্ন বচূর্ণ করিধাঁর জন্য অহ্নিশি নব্য যুবকদিগকে 
উত্তেজিত: করিতেছেল। এই উভয়বিধ পরাধীনতার 
করাল কবল হইতে খিলি ভগবগগ্রসাদে এই পুগাভূমি 
ভারতভূমিকে রক্ষা! করিয়া সংযত স্বাধীনতা দিতে সক্ষম 
হইয়াছেন, আজ আমর! তাহার উদ্দেশে নমস্কার 
করিতেছি । 

মহধি দেবেস্নাথের দ্বিতীয় মহান দান হঈতেছে__ 
্রাঙ্গধর্ধের অথবা সমস্ত প্রকৃত সঙ্যধর্মের উদারতম, 
যবলতম ও সরলতম এই বীঞ্জমন্ত্র_-তশ্মিন্‌ প্রীতিস্তসা 
প্রিয়কার্ধ্যপাধন্ তছ্পাসনমেব-_তাহাকেই প্রীতি ও 
তাহার শ্রিয়কার্যযসাধন করাই তাহার একমাত্র উপাসনা 
এবং এই প্রকার উপাসনা! দ্বারাই এঁহিক ও পারন্রিক 
মঙ্গল হয়। এই মন্ত্রী এখন আমাদের নিকট স্বতঃদিদ্ধ 
সত্য ঝলিয়! মনে হইতে পারে; কিন্ত যে সময়ে এই 
মন্্রটা বাহির হইয়াছিল, সে সগয়ে রী মঞ্্রটা জনসাধারণের 
নিকট খ্বতঃসিদ্ধরূপে প্রীত হয় নাই_-এমন কি, এত 
সংক্ষেপে ব্রদ্ষোপাসনার মূলমন্ত্র যে গ্রকাঁশ করিতে পার! 
যায়, তাহ! কাহীরও অন্তরে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু 
তাই বলিয়! এই ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন নহে। এই ভাব 
কল ধর্দের মধ্যে, সকণ শাস্থের ভিতর নূন্যাধিক পরি- 
মাণে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং আছে৪। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ 
তন্ত্র সকলেরই ভিতর মোটের উপর এই ভাব ওতপ্রোত 
হইয়া আছে। কেবল এদেশের শান কেন, সকণ 
দেশের সকল শংস্ক্রেরই ভিতর এই ভাব আছে। এই 
ভাব না! থাকিলে কোন ধর্ম দাড়াইতেই পারে না, কোন 
শান্ত শান্ত্রনামের যোগ্যই হইতে পারে ন1। 


কেবল প্রাচীন ধর্ম বা প্রাচীন শান্তর কেন, এই 
ত্রাঙ্মপমাঁজের প্রতিষ্ঠাতা রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রস্থা- 
বলী যদ্দি আলোচন| করিয়া দেখি, তবে তাহারও স্থানে 
স্থানে ঈশ্বর প্রীতি ও যানবপ্রীতি ধর্টের মুধ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে দেখি। কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতি ও তাহার 
প্রিয়কার্ধয সাধনকে কোথাও ধর্পের বীঞ্ মন্ত্ররূপে সুম্পষ্ট- 
রূপে উল্লিখিত হইতে দেখি ন|। সার্ব্ভৌমিক সত্য- 
সকল তে! চিরকালই আছে-_দেশকাল-অবস্থা-নির্বি- 
শেষেই, আছে। কিন্তু মহাপুরুষদিগের কাজ হুইল 
প্রশ্জোজনমত সেই সকল সত্যের মধা হইতে এক বা 
একাধিক সত্য বাছিয়! লইয়া দেশকাল-মবস্থ! বিশেষে 





তঙবোধিনী পি 


২১ কর, ৩য় ভাগ 
| উপদুক্ত আকার-প্রকা্ই দিচাঁ জনসাধারণের নিকট 
বোধগমান্স:প প্রকাশ করা । ই! অসস্ভতব বলিঃ! ধনে 
করি না যে. মধ্ধি দবেক্্রনাথ তীহার প্রকাশিত বীনদ- 
মন্ত্রের মৃংশ্হর রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবগী হইতে 
পাইয়। থাকবেন, কিন্তু স্যধর্থ্ের বীজমন্র সংযত 
আকারে পছিক্ষ,টভাবে প্রকাশ করিবার সঙ্গমতাতেই 
তাহার বিশেষস্ব। বর্তমান যুগে ভিনি এই মন্ত্র প্রকাশ 
ন। ক্ম্িজে কৃত স্থদীর্ঘ কাল ব্যবধানে যে উহা! প্রকাশ 
পাইত, তাথ! কে বলিতে পারে? মহ্ষি তাহার আযম্ম- 
ভীবনীতে এই বীআমন্ত্র প্রকাশ করিবার বে পদ্ধতি ব্য ক 
করিয়াছেন, সেটা, বাহিরের পঞ্জতি) ষ্াহার মন্ত্রে 
মত্যধর্খের সার্বভৌমিক তন্ব বিশেষভাবে প্রকাশ ন! 
পাইলে তাহা হৃনয়ে এই বীত্রমন্র আবিভূর্ত হইত 
কিনাসন্দেছ। আমি খুবই নিশ্চয় সহক্ষারে বলিতে 
পারি যে, বৈদিক খধির! যেমন ধ্যানস্থ হইয়াই অধ্যাক্ম- 
রাজ্যের অপূর্ব সত্য সকল লাভ করিয়াছিলেন, মহ্র্ষি 
দেবেজ্রনাথও সেইরূপ ধ্যানস্থ হইয়াই ব্রদ্মোপাদনার 

মূলতন্ব, সত্যধর্মের এই বীগমন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
আত্মজীবর্মীতে তিনি ষলেন-_-"তঙ্ত্র, পুরাঁণ, বেদ, 
বেদান্ত, উপনিষৎ কোথাও ব্রা্মদিগের এীকাস্থল, ত্রাঙ্গা- 
দিগের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে কগিলাম 
যে, ব্রাক্ষধর্শের এমন একটা বীগম্ত্র চাই যে, সেই 
বীলমন্্র ত্রাঙ্মদিগের প্রক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয় 
আমি আমার হৃদয় ঈখরের প্রতি পাতি! দিলাম॥ 
বলিলাম--আমার আধার হৃদয় আলে! কর, তাহার 
কৃপায় তখনই আমার হনয় আলোকিত হইল। মেই 
আলোকের সাহায্যে আমি ক্রাদ্ষধর্ম্ের একটী বীঞ্গ 
দেখিতে পাইলাম, অমনি একটী পেন্লিল দিয়া সুখের 
কাগজখণ্ডে তাহা পিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি 
একট! বাক ফেলিয়। দিলাম ও মেই বাক্স বন্ধ করিয়া 
চাবি দিষ্ব| রাখিলাম। * * * এফ বৎসর পরে 
তাহা আমি থাক্স হইতে বাহির করি। আশ্চর্য হইয়া 
দেখিলাম যে, এই বীজ সারগর্ভ । * * * এই বীজ 
প্রকাশ হওয়ার পর দেখি যে, সকল ব্রাঙ্ষেরই ইহাতে 
সম্মতি, সকলেরই ইহাতে সন্তোষ । ইহাতে অদা পর্যান্ত 
কাহারও আপত্তি হয় নাই। যদিও ক্রাক্মণমাজ বছধ! 
ভিন্ন হইয়! গিয়াছে, কিন্ধ ঈশ্বরপ্রসাদে এই বী্মন্ত্র সকল 
ব্রান্মেরই একমাত্র একাস্থল হুইয়! রহিয়াছে ।* ব্রাঙ্গসমা- 
জের অষ্টাবিংশ সাম্বত্ঘরিক উৎসবে একজন নিষ্ঠাবান 
চিন্তাশীল ব্রাঙ্গ ব্জুতাতে এই বীজমন্ত্রের প্রশংসায় যাহ! 
বলিয়াছিলেন, আমর! সর্বাস্তকরণে তাহারই প্রতিধ্বনি 
করিয়! বগিতেছি যে, “পৃথিবী মধ্যে যে পর্যন্ত সত্যের 
সদাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মন্গুষ্যের হৃদয়-সিংহালনে 
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নিন ভবে লে পর্যাস্ত উহা যানব- 

কৃতিকে পাই বিডুবিত করিবে, সন্দেহ নাই।” 

২. বঙ্গদেশের, সমগ্র ভারতন্কমির সর্ধাগীন স্বাধীনতার 

ও উন্নতির পথ যিনি সর্ধ প্রথম উদ্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, 

সৈই রাজা! রামমেহন রায়ের প্রতি যদি আনরা, শ্রদ্ধা 


প্রদর্শনে অগ্রনর হই, ভারতের নিজন্ব ব্রদ্দোপাপন|কে |. 


ঘিনি বর্তমান যুগে স্থগ্রতিষিত করিরাছেন, গেই মহষি 
দেবেন্্রনাথের প্রতি যদি আমর! অদ্ধাতক্তি জানাইতে 
চাই, তবে আঁনানের কর্তব্য যে একদিকে আমরা আমা- 
দের'আধাম্মিক স্বাধীনত! জক্ষুঞ রাছ্ি, এবং অপর দিকে 
ব্রদ্ধোপাসনার বীনমন্ত্র অন্তরে ধারণ করিয়া সতাসত্য 
ঠতাহার সাধন! করিয়া আরাঙ্গণমাজকে জয়মুক্ত করি। 
ব্রাঙ্মঘমাজকে সযত্ব রক্ষ। করিলে, ক্রাহ্ষধর্মাকে পরিবার 
মধ্যে প্রতিঠিত করিলে কেবল ব্রাঙ্গগনাগ্জের প্রতিষ্ঠাতা 
মহাপুরুযষদিগেরই প্রতি শ্রদ্ধাতক্ষি প্রদর্শিত হইবে না, 
কিন্তু এই সত্য খধিবাকা জানাইতেছি যে, ইহার ফলে 
আমাদের প্রতোকের ্হিক ও পারছ্রিক মঙ্গন হইবে, 
এবং দেশের ও সমাজের কলা'ণ সাধিত হইবে। 


লু 


লাল্লীশ্মত্ £ 
(গাথ1) 


(কথক-__শ্লীহেমচন্দ্র কবিরত্ব কাব্যবিশারদ ) 
(৯৬ ত্রাঙ্গসত্বং, ৯ই মাঘ রামমোহন লা ইত্রেরিতে বিবৃত) 
গ্রাচীনতমী প্রাচামহিম1 পাবনী পুরাণী বাণী, 





। ০ লে আগ এই ভুত 





জাগে জাগে! হৃদয়ে হৃদয়ে নিখিল জ্ঞানের রাণী। 
দুর অতি দুর, অতীত স্মৃতি 
বিশ্ব-মানব-মানস-গীতি 
এস বাহিরিয়। ধরিয়া মুর্তি, লউক তোমারে মানি,। 
নুতন পুজারি মন্দিরদধায়ে 
এসেছে পুজিতে নব উপচারে 
করুণ-নগ্জনে চাহগে| ভারে মঙ্গলাশীষ দানি । 
কর কৃতার্থ নবীন সাধনে 
পুলকিত কর সাধুঢস্থজনে 
স্তত্তিত কর নিখিগ ভুবনে নবীন বারতা আনি, | 
পুরাতনে আছি নুতন বলিয়া 
টব এক ভুপিয়া 
শে ভুলি নন পিতা হ'ামি | 
হাহা শক হৈমব্তী উমারূপিণী নারী ৃর্ধিতে |. 
়া ফেবগণের অইববিগন-গজঁত পৌরুষের 









সন্ধযাকালে সেই শএকমেবাধিতীয়স্্ে বার বার, প্রণাম 
করি। তাহারই প্রণাদ নিখিল নারীজাতির [ভিতরে 
লেই শকিউদ্ধ্হউক। 
ধু য় 7 
রঞ্জি' পূরব দিখিভাঁগে, জাগে অরুণ তরুণ রাঁগে 
জাগে ধরণী নবাঞুয়াগে অরুপবরণী 
জাগে! জাগো ব্রহ্ধবিদা। জননী । 
হাসি স্থহাসি তামসী নাঁশি” 
বিতরি+ বিশ্বে কিরণর|শি 
আয়াহি বরদে দেবি ৬ ত্রাক্ষরে ব্রঙ্ধঝাদিনী। 
দেহ ম| জ্যোতিঃ দেহ ম প্রাণ 
, দেহ মা শক্তি দেহ মা জান 
প্রাণ-পীষূষ করায়ে পাঁন জাগো ম! মরণহরণী 
প্রথম জগতে প্রথম খষির আহ্বানভৃত! জননী । 
কোটি রবি-শশী-করানালিপ্ত| 
পরম ব্রহ্গতে ছদৃপ্ত। 
আধ্য-খধি-বিবুধগেবিত| শ্মেরসবিতা-বদনী | 
জাগে! প্রাণে নয়নে বচনে 
জাগো ধ্যানে শ্রবণে মননে 
_ জাগে! চেতন-চিরনিকেতনে চেতনাগানরমণী | 
সেই আদিমধুগে__খিশ্বস্থষ্টির শৈশবকালে যে ব্র্ঈ- 
বিগিণ সেই “অবাম্মনসগোচরম্গকে কেবল পুরুষরূপেই 
উপলব্ধি না করি! বুঝিয়াছিপেন *ত্বং তরী স্ব পুমানসি” 
আজ এই পুণ্যবাঁসরে তাহাদের চরণে বার বার শ্রদ্ধাঞ্জলি 
প্রদান করি।, | 
আল এই যুগান্ত প্রভাতে, _সক্ষীর্ন সমাজের গণ্ভীবদ্ধ 
কাপুরুবতর দিনে সেই উদার আর্ধা খধিগণের চরণে 
প্রণাম করি, ধাহার| বলিয়াঁছেন-_- 
“অহল্য। দ্রৌপদী কুন্তী তার! মন্দোদরী তথ|। 
পঞ্চকনযা ম্মরে্লিত্যং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥”" 
গীত 
সে কোন্‌ ক।ণ| বিধি গড়েছিল 
জগতে এই নারীগণে 
বুঝি এক চোখে সে দেখেছিল 
পুরুষে কোন্‌ শুতক্ষণে ) 
পেলে তারে জেনে নিতাম, 
কেন নারী হ,ক্কে জনমিলাম 
কিসে নারী হয়গে। পুরুষ করব তাহ এ জীবনে 
পুরুষের শত দোষে, কলঙ্ক কেউ নাহি ঘোবে 
অপবাদ উঠে নারীর কারণে কি অক্কারণে ॥ 
নারী যেন খেলার পুডুল, মাগার ঝর! শুকান ফুল, 
মাধে পুর্ূঘ নিবে গলে সাধে দূলিবে চরণে ॥ 


৩০৬ 


সে জাতি কাপুরুষদাতি,চেনে নারে মায়ের জাতি 
মাথ! পেতে লগ্ন গে! লাথি, বীধা৷ শত-বন্ধনে ॥ 


নমপ্য সেই বিবুধবৃন্দ যাহার! নারীকে শুধু “কামিনী” 








আজ এই নারীলাঞ্ছনার দিনে স্মরণ করি মহাপুরুষ 
শ্ীশ্রীতথাগতকে ধিনি লিচ্ছবি রাজগণের নিমন্ত্রণ উপেক্ষ। 
করিয়। অন্থ/পালীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


রূপে জছুভব করিয়। সংসারযাঁজায় “নরকের দ্বার” রূপে আজ এই লানীনির্ধযাতনের বিভীষিকাপুর্ণ জগতে 


ভাবেন নাই) বরং বলিয়াছেন যেখানে নারীর! পূজিত 


হন “তত্র রষন্তে দেবতাঃ*। 


সেই মহনীয় আর্ধ্যগণের ভিতরেই মৈজ্রেমী গাগী 
নুল্ভা জগ্মিযাছিলেন, ধীহাদের বিধান “কন্যাপ্যেব 


পালনীয় শিক্ষণীয়াতিষদ্ূত;” । 


আঁজ বন্দনীয় সেই মহাকবি বাল্পীকি, যাহার 
ত্রৌঞ্চনিধন-ব্যথিত-চিত্তে করুণধারা বিগলিত হুইয়| অমর 


কে ধবনিত হইয়াছে__ 
ন গৃহাণি ন বন্ত্াণি ন প্রাকা রাস্তিরক্রি়! ) 
নেদশা রাঁজসৎকার! বৃত্তধাবরণং স্্িযঃ ॥ 
বাসন্যু ন কৃচ্ছে_ফু ন যুদ্ধেয শ্বঃত্বরে । 
ন ক্ররতৌ ন বিবাহে ব! দর্শনং ছুষাতে জ্িয়ঃ ॥ 


এমনি করিয়াই তিনি অবণুঠনের স্কুঠাীকে বিড়ম্বিত 


করিয়া দেখাইয়াছেন-_- 
গীত 
হৃদয়খানি খোলা যাহার কাজ কি রে তাঁর আবক্বণ ? 
(দেখে) পুণাপুত নিখিল ধরা, শুদ্ধ যাছার নি্ষের যন। 
আপনারে যে রাখে গোপন 
তার পানে ধায় সবার নয়ন__ 
ভ্বনপুর্ণ ধরামাঝে সন্গীবিহীন তার দ্বীবন। 
খুলে দাও পর!ণখ|নি 
বাইরের আলে! টেনে আনি” 
ফুলের মতন ফুটে উঠে ন্সিগ্ধ কর এ ভুবন । 
এই প্রক্কৃতির বক্ষপুটে 
কমল ফোটে কুন্দ ফুটে 
পুজার অর্থয হবার তরে খুলে রাখে রে আনন। 
নিখিল-মাঁনবন্নয়ন-ময় 
সেথাই তাদের উঠছে রে জয় 
সেই তো| জগৎপতির পুজা! সেই তো পাওয়া তাঁর চরণ । 
আগ পুজ! করি সেই প্রেরিতপুরুষ . মহচ্গণকে, যিনি 
তাহার জীবনে প্রকাশিত পরম সত্য প্রথমেই প্রচার 
করিয়াছিলেন খাদিজ্ঞাদাম়ী মহীয়সী নারীর নিকটে। 
এমনি, করিয়াই য়াজ্ঞবন্ধ্যপত্বী “কিমহং তেন কুর্ধ্যাং 
যেনাহং নামৃতা স]াং” বলিয়া! সহ্ধর্শিণীর পরিচয় 


দিয়াছেন। 

জয় করুণাসাগর যীশুুষ্ট! যিনি মন্দিরসনীপে 
লাগরিকগণবাহিতা! তিরস্কত রমণীকে দেখিয়। বলিয়!- 
ছিলেন_-17 (00919 10804 10 20906 0০৭, 
16710190875 0856 88006 81১91, 






মনে পড়ে সেই ইঙ্গাঁকুকুলপন্বজগবিতা ভরীরামচন্ত্রের 
কীর্ডি, যিনি অহল্যার অভিশপ্ত জীবন আলোকিত 
করিতে-__“র|ঘবস্ত তদ! তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুমুদ1 |” 
হে ভ্রমান্ধ সমাজ! আছ এই শুুদিনে অন্থুভব কর 
-সংহিতাকারের করুণ হৃদয়, অপূর্ব মহা প্রাণতা, ধাহারা 
বলিয়াছেন__ 
“নষ্টে মৃতে প্রব্রিতে ক্লীবে চ পতিতে গতৌ। 
পঞ্স্বাপৎ্সথ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥* 
আর যেই সমাজে আদ্দ বিধবা ও অধবার এত ছুঃখ ! 
গীত 
বিধব! হয় না কেবল সাঁজে-_. 
কেউ বিধবা বাইরে শুধুই 
কেউ বিধৰ! মনের মাঝে । 
প্রাণে যার আঁক প্রেমে পতির মূরতি 
দে সতী নয় বিধব! চির আয়ুক্মতী ॥ 
করেছে সে মৃত্যুজমী প্রেমে তাহার জদয়-রাজে। 
প্রণাম করি পরাশরনন্দন গ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস- 
দেবকে, বাহার তুলিকায় বিছুলার ন্যায় বীর রমণীর চিত্র 
আঙ্কত হইয়াছে । “অবলা” অপবাদগ্রস্ত নারীর মুখ দিয়া 
তিনি পুত্রের যুদ্ধযাত্রাকালে বলাইগ্লাছেন-. 
“অপি পর্বণি ভজ্যেত ন নমেদ্িহ কহিচিৎ।” 
গীত। 
বীরের জাতির বীরতনয়ে 
সাজায় রে বীরজননী 3 
দেখুলে পরে এ বীর ছবি 
নেচে উঠে ধমনী । 
এক হাতে তার বরাতয়, 
আর এক হাতে রুপাণ $ 
গৌরবে তার ভরেছে বুক, 
অজভর] হ'নয়ান। 
রাইরে হের কত কঠোর-_ 
গ্রাগ যে কোমল নবনী। 
পিতৃগণে বহুমান, দেবগণে গায় যশোগাঁন, 
পুলকিত বিশ্বপতি আশীব করে দান-- 
স্তাস্তত বিশ্মিত চমকিত অবনী । 
সার্থক জনকত্ব সাবিত্রীর পিতা! রাজা অশ্বপতির, বিনি: 
সচারুশিক্ষিতা কন্যাকে বরনির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়! 
বলিয়াছিলেন__ ১8 
প্যয়মন্থি্ছ ভর্তারং গুনৈঃ মদৃশমাত্মন$1% 


(করে) 





সার ই 





: বরকন্যার গ্রেমোৎকঠাবশে মিলনই শ্রেষ্ঠ বিবাহ) তাই | অন্পুর্ণারূপিনী ভবনে, 
সাবিত্রী সত্যবাঁনকে দেখিয়াই অঙ্থৃভব করিয়াছিলেন -__ সঙ্গিনী যারা জীবনে মরণে, 
গীত) নহে প্রেমে ত্যাগে বতনে গঠিত যাদের মুরতি ॥ 
কিশোগী-নারী-জীবন-গগনে অমল মুখে বিমল হাসি, 
পলকে আলোক হানিয়! নয়নে ক্ষরিছে অমিয়রাশি, 
এ কোন্‌ তরুণ অরুণ তারে বক্ষে করণ। উ/ঠ উ্ধাসি অঙ্গ ভরি পুণ্য জ্যোতি। 
যৌবনে দিল রািয়!) যাহার! দেবী ভকভি-পৃজায় 
এ কোন্‌ অতিথি হৃদয়্ারে চিরদানীসম। যতনে সেবায় 
কি চাহিছে সে যে নয়নাসারে মন্ত্রী যাহার! বিপদে সায়, সখাসম জুখে সতত সাথী । 
থেকে থেকে তার বীণার তারে রমত্তগবাগীতায় শ্রীকঞ্চ দেখাইগ্াছেন, যাহা কিছু 
কি রাগিণী উঠে বাঁজিযা। শ্রেঠ তাহারই মধ্যে ঈশ্বরের অধিক গ্রকাশ_. 
আমার মাঝারে সে কোন্‌ বমণী “ঘর্‌ যদ্‌ বিস্ৃতিনৎ সন্ধং প্ীমদুজ্জিতমেব বা। 
আছিল ঘুমায়ে দিবসরজনী তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহশসম্তবম।” 
পরশে যাদদণ্ড অমনি তাই সমাসের মধ্যে--“ঘন্ঃ সামামিকসা চ*, কারণ “উভয়- 
মেলিল নয়ন চমকিয়__ পদ প্রধানত্বম্‌ দন্দত্বম্ঠ” যথা-_মাতা চ পিতা চস্ররপিতৌ। 
প্রথম-পুরুষ-দরশ মুগ্ধ এ ্থষ্টিকারধ্যে পুরুষ ও প্র্কতি উভয়ই প্রধান। এই ছুই 
ধাজে মরমে মরিয়া । শক্তিকেই মহাকবি কালিদাস রূপকচ্ছলে বন্দন| করিয়া 
কি মধুর সে চিত্র__বুন্দাবনের সেই নন্দপুরচক্্। যে কহিয়/ছেন_- 
দিন তিনি মা যশোদার বন্ধন পরিয়৷ মাতৃজাতির মহ্থিমাকে বাগর্থাবিব সম্পৃক্কে বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। 
মাধুর্যে ম্ডিত করিয়াছিলেন,__ জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ | 
স্বমাতুঃ স্থির্গাব্রায়াঃ বিশন্তকবরীন্রজঃ মেই মাতাপিতারই প্রতীকন্বরূপ আদর্শ দম্পতী- 
দৃষ্। পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে । যুগলকে আ তক্তিভরে রা করি__ 
ত। 
ধ দাড়িয়েছে &ঁ যুগল দম্পতী 
তারেই বলি মায়ের প্রাণ_ রসি কি রোল হরি! 
সেই তো! বটে মায়ের প্রাণ__ কে কাছ খাডিএাহী 
পেটের ছেলে কোঁলে তুলে, আপন কি পর যায়রে ভুলে, এ 
ছেলের পানে চেয়ে দেখে ছেলেময় ওই জগতথান। ফেন আর ঘর ছেড়ে তাই 
মা হওয়! কি মুখের কথা, সইতে হবে অনেক ব্যথা-- হনে দিযে যি ছাদ 
এক হাতে জল মুছে চোখের, আরেক হাতে স্তন্যদান । টন 
মায়ের হাতে বাঁজলে কীঁকণ জেগে উঠে মকল সুর, বাক অহী । 


মায়ের ন্সেহে শ্যামল ধর! গন্ধে রসে ভরপুর, আনলো বলে দীন বি, 
মায়ের হাসি স্থধার ধার1, মায়ের কথা কেবল গান। অতরাতার জেরা; 
মায়ের আচল ঘিরে ঘিরে আজও গোপাল বেড়া ঘুরে নানান ও 
আ।-যশোদার বাধন পরে” মায়ের জাতির রাখুল মান। 

দিব্যদর্শী পৌরাণিকগণ জগন্মাতার মহিমাকীর্ভনের 
মধ্য দিয়া নারীজাতিকে জাতীর প্রতীকরপে কল্পন! 
করিয়! কহিয়াছেন__. 

“য| দেবী সর্ধভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।” 


পুরুষ-প্রক্কৃতি 
(তবে) যেথায় দেখুবে দম্পতী 
সেথায় লুটিয়ে কর প্রগতি । 
পুরাকালে মে দেশের নারীগণ স্বয়ম্বরে বীর্য্সশ্ুক্কে 
বিবাহিতা হইতেন, বাহার! বীর নায়ক ব্যতীত মনোনয়ন 


গীত। করিতেন না, ভ্রৌপদীর স্বরন্বর শ্রীরানচন্ত্রের হরধন্র্ভদ 
ভারত জুড়িয়। গাহে। জয়গীতি জয় জয় জয় জননীগ্রাতি | প্রন্থৃতি যাহার প্রমাণ, যেখানে রুক্মিণী কহিাছেন-_ 
_নারী-হিমা-কীর্তন গানে ফুটিবে আনার নবীন ভাতি | পম বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য 


ন 


. জয় জয় জয় জননীদাতি, জয় জয় জয় জননীজাতি আরাৎ গোমাযুবন[গ সতে্বলিমমুজাক্ষ।” 


দির ভগবতী গনিত বু 
কতিয়াছিলেন__. 
রো চাক লাগার যব বাপোহতি।.. 
যে| মে প্রতিবলং লোকে স্‌ মে ভর্ত।-ভবিষ্যাতি ॥ 
সেই আধ্যঙ্জাতির ভিহরে আগ-_ 
! গীত। 
এ বড় রকম হোল, এ ঝড় রকম হোল 
শর বড় রকম হোল মিশে গেল নারী-নর। 
 আথায় টোপর, চেলী পরণ, বী।ক। হয়ে দাড়ায় 
ভ্রজের কানু কোথায় লাগে অষ্টাবক্রে হারায়। 
চেষ্ট। করে? মিহি সুরে যোখামাপ! বুলি 
গোপনকাঝানো মাঁথার টেড়ী চোখে বাঁধা ঠুপি। 
এরাই নাকি কোমর বেঁধে করতে যাবে লড়াই 
বিরাট রাজার ছেখের মত ঘরেই সাজে বড়াই 
হাওয়ায় ঝার। হেপিয়ে পড়ে জুঙ্গুর ভয়ে লাগে ভর) 
দিগস্তবিভতবারিধি তীরে ত্রেতাধুগে র অগ্মিপরীক্ষিত। 
সেই আদর্শ সতী সীতা! জলন্ত অগ্নি ধাহার দেহে 
ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। মহানাটকের সে কি পবিত্র 
করুণ মহান্‌ দৃশ্য ! 
পদে পাণৌ আাক্ষা, বসনমিব কৌনুস্তরজনং ক টিদেশে, 
কেশেঘরুগরুচি ক্ারকুস্থমং হরিদ্রামুজাসেঃ 
»* * * কৃশাধুরবৈদেহ্য। শপথসনয়ে ভৃষণমভুৎ। 
গীত 


মরণ হেথা লভেছ্ছে মরণ জয় জয় জয় সতীর জয়, 
যেথায় দীপ্ত নারীর মহিমা, কোথা ভ্রান্তি কোথার ভয়? 
নন্দন-স্ুধা-পুরিত চিত্ত, অঙ্গে অঙ্গে রিরাজে তীর্থ 
বিশ্ব ভরিয়! উঠিছে নিত্য জয় জয় জয় সতীর জয়। 
অনলে দলিলে কাননে রূণে, রোগে শোকে তাপে ভবনে 
সুখে ছঃখে জীবনে মরণে জয় গরম জয় সতীর জয়। 
ভূতলে স্বর্গ সতীর স্মেহ, জীবন-মক্ষ্র মাঝালে গেহ 
উচ্চ কঠে ঘকলে; গাহে। জয় জয় জয় সতীর জয়। 
বিশ্বন্টার মাতৃশক্তিতে নারীর উদ্ভব, মাঁতৃত্বে নারীর 
বিকাশ, মাতৃছ্ছে নারীর সার্থকত|, মাতৃত্বেই নারীর পরি- 
পতি । আজ এই জাতীর জাগরণের তরুণারুণরাগরঞ্জিত 
নব প্রভাতে নিখিণ রারীঞাতিকে অঞ্জলিবদ্ধকরে মাডৃরূপে 
বন্দনা! কর, হে ভারতবানি ব্রহ্মশক্তিকে . অনুভব কর, 
আর সমস্বরে বল__ 
পয দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেগ সংস্থিত” ॥ 
গীত 
পুণ্য গ্রতিম! মাতৃগরবে ধীড়ায়েছে হের নারী, 
-সার্থক সব ত্রির্দির বিভব লুঠিত পদে তারি) 
অগণিত কত হূরযযচন্্র ঘেকিয়। ঘেরিয়া আরতি করে, 
-বিখ ভরিয়া উঠে জয়গীতি আনন্দ-ভরে ) 





সব রিক্তা করিয়৷ পুর্ণ, উদ্দ্গ-ক্রি অন্ধকারে) 
লালসা বাসন! করির়! চরম স্ি্ঠ করিয়া নি 
নারীর ননে ক্ষরিছে অবিকপরাশি-বচনে গাস্তিবারি | 
চরণের তলে কোকনৰ কত কুটি ফুটা উঠ্িছে রে 
অধুত মন্ত মধুপ তাছে ঘুরিয়। ঘুিয়। বুলিছে রে 
অগণিত কত চাদ নিছনি য॥ নথমণিছদে হারি। 


লা 


বেহার ও উড়িয্য ত্রাঙ্মমশ্মিলন। 
তৃতীয় বাধিক অধিবেশন । 


বিগত ২৮শে, ২৯শৈ ও ৩*শো ডিসেম্বর ১৯২৫, গিরি- 
ধিতে উক্ত সশ্মিলনের তৃতী বাতিক অধিবেশন হইয়াছিল । 
ভিন দিনই প্র।তে ব্রন্মোপাষণ। হইয়াছিল এবং অপরাহে 
নান! বিষয়ের প্রসঙ্গ ও. আলোচন। হইস্জাছিন । আদি 
্রাঙ্মদমাজের স্থুযোগ) সম্পাক্ষ শ্রদ্ধাম্পণ শ্রীযুক 
ক্ষিতীগ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সন্মিপনের যাগতির আমন 
গ্রহণ করেন। তিনি যখন মঞ্জিলনে যে!গ দিবার জন্য 








আহুত হন, তখন কটক সহ্র হইতে ৩৭ মাইল দুররক্্ী 
স্থানে কাষ্যোপলক্ষে বাম - করিতেছিগেন। সেখান 
হইতে মহা অনুরাগ ও উৎসাহ লইয়। আলিয়। তিনি 
আমাদের সকলের উতৎপাহ_ও অন্থুরাগ বাঁধীত ক্করিগা- 
ছিলেন এবং সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়। আমাদিগের বিশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইগ্লাছিলেন। 
ূ নিশ্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে এইরপ কথাবার্তা 
1 হইয়াছিল £-_ 

(৯ ব্রাঙ্গধর্থের মূল সত্য কি কি এবং ভিন্ন ভিন্ন 
রঙ্ধদমাজগুলির মিলনের ভূমি কোথা? 
|  মহধিদেব নিযলিখিত সত্যগুলিকে ্রা্ধর্থী-বীজ বণি- 
[জা যথা,__ - 

৯। পুর্বে কেবল এক পরব্রদ্ধ মাত্র ছিলেন) অন্য 

আর কিছুই ছিল না) তিনি এই সমুদ স্ষ্টি করিপেন। 

২। তিনি জঞানম্বরূপ, অনন্তন্বরপ, মঙ্গলৰবরূপ, 
নিত, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্ববাপী, সর্বাশ্রম, নিরবয়ব, 
নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ববশজিমান্‌, শ্বতন্ত্:ও 
পরিপূর্ণ ; কাহারও সহিত তাহার উপম! হয় ন1।.. 

৩.) একমাত্র তাহার উপাসন। বার এ্হিক১ও পার; 
ত্রিক মঙ্গল হয়। 

৪। তাহাকে প্রীতি করা এবং হার প্রিয়কাধা 
সাধন করাই তাহার উপাসনা । 

এই সত্যগুলিই ত্রাঙ্গধর্থের মুল 'সত্য। ইহাদের 
সহিত পঞ্চদ বীজরূপে ইহাও গ্রহণ করা উচিত যে, 





০ 


কদিন রর গু হি খিপনের 
ভূমি। দিবিত উপাঁপনা এবং মিপন সম্বন্ধে আলোচনা 
বড় প্রয়ো্ন। সভাপতি মহাশয় বলিপেন, তিন সমা- 
জের লোক মিণিয়া একটা সেবাপ্রতিষ্ঠানের বাবস্থা 
করিলে ভাঁল হয়। একটা সেবার কেন্দ্র থাকা উচিত । 
এখনও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাঁবে সেধার কাজ কিছু কিছু 
চলিতেছে, কিন্তু এই নকল কাগজ মিলিত ভাবে হওয়৷ 
কর্তৃবা । 

(২) ভারতের বর্তমান জাতীয় জাগরণে ত্রাহ্গ- 
সমাজের স্থান কোথায় ? এ সম্থন্ধে এইরূপ কথাবার্তা 
হুইল -- 

এক সময়ে সকল ভাল কাজেই ব্রাহ্গমাঞ্জ অগ্রণী 
ছিলেন। এখন আমর! চালক তে! নই-ই, চালিতও 
নহি। এখন শিক্ষািস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকল সম|জের 
লোকই কাজে অগ্রসর হইয়াছেন । কিন্তু ইহার মধ্যে 
ভগবানের স্থান নাই। ফাহার| বাহা কিছু ভাল কাজ 
করি/তছেন, ত্রাহ্মগণ তাহাদেরই সহিত যোগ দিবেন__ 
ক্ষিন্ত ভগবানের দিকে তাকাইয়া ও তাহার ইঙ্গিতে । 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মহধি বলিয়াছেন, আনা- 
দিগকে ছোট হইয়া বড় হইতে হইবে। আমর। সংখ্যাক্স 
অগ্ল হইয়াও আদর্শে ঝড় । ব্রহ্মই আমাদের কেন্রা। 
আমর! সে কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইব না। 

(৩) ত্রাঙ্মপন্তানগণের ধর্নশিগ্গা । এ বিষয়ে নিগ্ন- 
লিখিতরূপ কথাবার্তা হইল £__ 

- খুব ভাল পরিবারের" ছেলেকেও খারাপ হইয়া যাইতে 
দেখা যায়। আবার ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। তাহাদের 
কাছে এমনসব কথ। বল। উচিত নয়, যাহ! তাহার! ধরিতে 
গারে না। তাহাদের উপযোগী করিয়! উপাঁপনাদি কর! 
উচিত এবং তাহাদের সঙ্গে খুব যেশা! উচিত ও ভাল বিষয়ে 
কথাবার্তী বগ! উচিত। ছেলেমেয়ের যেন দেখে যে, 
বাপ-মার উপাপনার প্রতি একট! গভীর অনুরাগ আছে। 
তাহাদের: সমক্ষে ত্রান্ম 'মাঞ্জের নিন্দা করা ঝ ত্রাঙ্মদমা- 
জের শাখাবিশেষকে তুচ্ছ করা, উপহাগ কর! কখনও 
উচিত নয়। তাহার1 যদি গুরুঞনদের জীবনে পরচ1, 
কলহ, সংঘমহীনত! দেখে, তাহাতে বড় কুফল হস্ঈ। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তাহাদের জন্য বাড়ীতে 
. ভাঁল ভাল পুস্তক রাখা উচিত | মন্দ বই যাহাতে তাহারা 
না গড়ে সে জন্য বিশেষ সাবধানত। গ্রয়োজন। তাহা" 
দিিগকে গান-বাজন! রাল্লাবান্ন! প্রভৃতি .শিক্ষ1! দেওয়] 
উচিত, কিনতু থিয়েটার ও অভিনয় করিতে দেওয়া তাঁল 


য়, বাড়ীতে একটা উপাননার ঘর থাক! উচিত) 


১০:২২ 








দেখুক। তাহাদিগকে ব্রাঙ্গসমাঁজের কাঁজে. লাগাইতে 


হুইবে। বিশেষত, কেহ যদি ব্রাঙ্মসমাজের কাক করিতে. . 


ইচ্ছা গ্রকাশ করে, তবে তাহাকে খুব উৎগাহ দেওয়। উচিত 
এবং তার উপযুক্ত কা নির্দেশ করিয়া দেওয়া! উচিত । 
ক্রমে ক্রমে গুরুতর কার্ধাভারও তাহাকে দিতে হইবে। 
(৪) ত্রান্ধধর্্সাধন ও প্রচার । এ বিষয়ে নিয়* 
লিখিত*রূপ কথাবার্তা হইল £-_ 
সাধন অর্থে ভগবানকে লইয়! থাকা । জীবনের 
সকল কার্যে ও চিন্তায় তাঁকে লইয়া থ|কিতে হইবে। 


যখন পারিতেছি না বলিয়! মনে হইবে, তখনও তাঁকেই 


ডাকিতে হইবে । আত্ম! পরমাআ্মাতে তথায় হইয়। যাইবে। 
আমর! তীর প্রকৃতি লাভ করিয়| ফুটয়া উঠিব ॥ সময়ে 
সময়ে সংসার-কোলাহল হইতে দূরে গিয়া! সাধনে প্রবৃত্ত 
হইলে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু অনেকে উপাসনাঁকে 
একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন । যখন বিদ্যা বা ধন 
চাই তার জন্য আমর! সাধন করি, কিন্তু ব্রগাতের জন্য 
আমাদের সাধন নাই। আমাদের আত্মাকে আমর! 
বিলাসের ভোগে একেবারে ডুবাইয়া রাখিতেছি। আগে 
ব্রাঙ্দের! গরীব ছিলেন, কিন্তু তখন ব্রদ্ধের জন্য কি পিপ।স! 
ছিল! ব্রাঙ্গধণ্ম গৃহীর ধর্ম, সন্ন্ান আমাদের লঞ্া নয়। 
কিন্তু যখন-যখনই অবসর গাই তখনও যদি ভগবানকে 
স্মরণ করি ও তীর চিন্ত। করি তাহাতেও সুফল আছে, 
তাহাতেও অনেক সময়ে ভগবালের স্পর্শ লাভ কর 


'যাঁয়। যিনি সাধক তিনিই প্রগারক হইতে পারেন। 


প্রচারের গুরুত্ব যিনি অস্থভব করেন ন। তিনি যেন 
গ্রচার কো অগ্রসর না হন ॥ 

মভাপতি মহ।শধ বপিলেন যে, সংসারে থাকিয়! 
আমাদিগকে ধন্মলাধন করিতে হইবে-ব্রাঙ্গধর্শের ইহাই 
বিশেষত্ব | মহ্ষিদেব বলিয়াছেন যে কি ধর্মে, কি অর্থে, 
কি বিদ্যান্স সকল বিষয়েই আমাদিগকে শ্রেষ্ঠগ্থান গ্রহণ 
করিতে হইবে। নিজে যদি সাধনে অগ্রসর হওয়| যায়, 
তবেই মগের সকল লোককে লইয়! যাওয়া যায় । “তন্মিন্‌ 
গ্রীতিন্তপ্য প্রিয়কার্ধ্যসাধনঞ* এই মন্ত্র। অপরাধই 
করি আর ভালই করি তাকেই নিবেদন করিব। 
অতঃপর সভাপতি মহাশগকে ধনাবাদ দিগ1 কার্য শেষ 
হইল । 

প্রীদেবেভ্্রনাথ মুখোপাধ্যা 
সম্পাদক । 


বঞ়বতিতম মাঘোৎসব। 
গরতিবতসরের ন্যায় এবারকার উৎসব গতানুগতিক- 
তার গপ্ডিপখে বাধা গড়ে নাই? কিন্তু ভগবখঃপ্ররণ| লাভে 


হাপ-মা উদাসর এব করেন, না--তাহারা। 


নাত লাজুক 










পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা ইহ! স্থানান্তরে প্রকাশ 
করিলাম। সঙ্গীতে যে।গদ।ন করিয়াছিলেন আনি আন্ধ- 
সমান্ধের সঙ্গীতাচার্ধয শ্রীযুক্ত হরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্ৃকষ্ শ্ীমান নির্মলচন্ত্ বড়াল ও ভ্মনতী বাণী দেবী। 
এবার ভগবৎগ্রেরণায় ১১ই মাঘের প্রাতঃকাপীন 
উৎদব-আগোদন আদিআ।দ্ধনম।জ-মন্দিরেই হঠতেছিল, 
ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । বিবিধ পত্র পুষ্প-পল্লবে ও 
অজ্ঞাত অখ্যাত ও অবহেলিত-ভাঁবে অিমাণ  হইয়! | ওষ্কার।দ্িত গোরক, পতাকায় বছদিন পরে রাজ। রাম- 
একধাঁরে পড়িয়া রহিবে, ইহা তীহার ইচ্ছা হইল, মোহন ও মহর্ষি দেবেন্্রনাথের স্বতিম্ডি ত এই ক্স প্রাচীন, 
না। তাই উৎসবের অতি অল্পকাল পূর্বেই ভগবান উপাসলালর আগ উৎ্মবোচিত সাজসজ্জা॥ সজ্জিত হইয়া 
আমাদের অন্তরে যে নবপ্রেরণা দান করিলেন, তাহাতে । যেন মৃদ্ধ মধুর হাঁদ্য করিতেছিল। ১২ই মাঘের 
আমাদের পূর্ব সম্বল্পু কোথার ভাপিয়! গেল। নিতান্ত ; পুণ্যপৃত প্রভাত-আলে! ভাল করিয়া ফুটয়া উঠিবার 
অসম্ভব ভাঁবিয়! যাহা এতদিন ব্যথিতচিত্তে দুরে পরিহার | পৃর্ববেই নহবতের শানাই ঝ|গিয়! উঠিগ। স্থরে সুরে 
করিয়। আসিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে তাহাই ; প্রভাতের আকাশ-ঝাতাস পুর্ন হইয়। মন্থর হই॥া উঠিল, 
আজ সহজ ও স্ুকর হই! উঠিণ। আদদিত্রান্ষসমাজ-মন্দি- । হৃদয়ের মাঝে থাকিয়া! থাকিয়। আনন্দের অপূর্ব 
রেই এবার উৎসবের আগোজন ও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। | ঝঞ্কারে আনন্দনয় উৎ্সবদেবতার বরণ হইতে লাগিগ । 
৬ই জাঘ বুধবার মহর্ধিদেবের তিরোধান-দিবস ) এই ; অবশেষে প্রাতে ৮ ঘটকার. সময যখন শঙ্খ-ঘণ্ট।র 
দিন সন্ধ্যা ৬| ঘটকায় প্রযুক্ত কালী প্রসন্ন বিশ্বাগ মহাঁণয় | নিলাদে ও ধুপম্ধুনার মৌরভে সমগ্র উপাসনাগৃহটা 
তাহার “ব্রা ভ্রাঠা ও ভগিনীগণের প্রতি সবিনয় নিবে- | পরিপূর্ণ হইস্লা উঠিণ, তখন সমবেতকঠে ৫বদগান, 
দন* পাঠ করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করিবেন । তাহার | উখ্িত হইল__“যে! দেবোহথৌ যোহপ্,”। অতঃপর, 
শক্তিময়ী বাঁণী উপস্থিত জনগণের অন্তরে নবজাগরণের | অদ্ধংস্পদ শ্রীমুক্ত প্িতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রদ্ধাম্পন শ্রীযুক্ত 
নুত্রপাত করিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর | চিন্ত/মণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিলেন। প্রথমে 
*মহর্ধিদেবের সাদ্বৎসরিক+ উপলক্ষে *মহর্ষির দান” বিষয়ে | আনি ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গীতাচার্ধয প্রধ্যাত: গায়ক প্রীদুজ- 
একটা উপদেশ পাঠ করিলেন। তাহার এই উপ- [ স্থরেজ্রনাথ রক্োপাধ্যায় তাহার জযোগ্য ভ্াতুপুতর 
দেশের মধো মহর্ষিদেব সম্বন্ধে একটী নিগৃঢ় অন্দর | সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীমান সতাকিদ্ধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহ” 
পরিচয় প্রা হওয়া যায়। আমর! স্থানাস্তরে উহ! | যোগিতায় একটা সঙ্গীত করিবার পর উদীরমান গীতি- 
গ্রকাশ করিলাম । কবি সৌম্যবর্শন শ্রীমান নির্ধ্চন্ত্র ড়াপ তাহার শ্বভাব+ 
গত বত্মর মাঘ্বোৎসবে কখকতার সংযোজন করিয়। | স্থুমিষ্ট কে একটা গান গাহিলেন। তখন: শ্রীযুকজ 
গ্রাতঃকালের উপাপনায় নৃতনত্বের বিধান কর! হুইয়া- : ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাহার পরলোকগত গিভৃব্য পু্জাপাছ 
ছিল। ইহা অনেকেরই জ্রীতিপ্রদ হইয়াছিল বণিয়া | দ্বিঃজন্দ্রনাথ-সত্যেন্্নাথ ও জ্যোতিরিন্্রনাথের  স্বতিন 
এবারও তাহার ব্যবস্থা কর! হইল। কিন্তু এাতরুপাঁসন। | যণ্ডিত যে অগ্নিমরী উদ্বোধনী বাণী শুনাইলেন; তাছার 
অস্তে কথকতার আয়োজন কঞ্জিলে ষময়ের অনুরোধে ; তুলনা নাই । 'অতঃপর হখারীতি পুনরায় দুইটা সঙ্গীত 
সংক্ষিপ্ত করিতে হয় বলিয়া! এবার ৯ই ম!ঘ শনিবার ৷ তইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধা।য় তাহার ক্বভাব- 
সন্ধ্য। ৬ ঘটিকায় 'রামমোহন-হলে' উহার আয্মোগগন করা | সুগন্ভীর কণ্ঠে স্থাধ্যায় পাঠ করিজেন। স্থাধ্যায়ান্তে 
হইল । কথক শ্রীযুক্ত হেষচন্দ্র কবিরত্ব মহাশয় এবার [ ছ্ীমরতী বাণী দেবী নান! ভানলয় সহকারে যে ষদীতটা 
*নারীমঙ্গল” বিষয়ে কথকতা করিয়া উপস্থিত শ্রোন্- ; গাহিলেন তা স্বরমাধুর্ঘ্য সকলের হৃদয় স্পর্শ করিল 
বর্গকে প্রায় দেড় খণ্টাকাপ মন্ত্ুগ্ধ করিয়। রাখিয়াছিলেন। | ্তঃপর ক্ষিতীন্ত্রবাধু ওদম্বিনী ভাষায় “অগ্রদর হও” 
আমর! ইহার এই কথকতা স্থল সারাংশ ও সংগীতগুলি নি গাড়ে 
সথানাস্তরে প্রকাশ করিলাঁম। রর একান্ত ুগচচিন্তে উতৎকর্ণ হুইয়। উহ! আন্যান্ত অব করিরা 
এবার ১*ই মাঘ রবিবার সাগ্ংকালে "ভবানীপুর; পরম পরিস্ৃপ্ি প্রকাশ করিংলন। আমর! ক্ষিতীঞ্বাবুর 
সম্মিলন সমাজে, আদিসগাঁজের উৎ্দব পড়িয়াছিল। ; এই উদ্বোধন ও উপদেশ আগাণী ফাল্তুন-সংখ্য। গরিকায় 


যথাসময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ | প্রকার করিব। ৮ ; 


গৌধ-মংখাঁর আমরা মাঘোত্সবের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
, করিয়াছিলাম, তাছাতে গানাইয়াছিলাম যে, প্রতি বৎস- 
রের নয এবারও মহর্মিদেবের স্মপ্ীশস্ত প্রাঙ্গণেই 
মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে | কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় 
অনানূপ ছিল। ব্রদ্দোপাসনার আদি প্রতিষ্ঠান, 
মাঘোৎ্সবের কেন্তুভুমি, নব্য বাঙ্গ/লার ন্তিকা-গৃহ 
এই আদিব্রা্গসমাজ যে উৎ্পবের দিনটাতে নিতান্ত 














শসল 
& -. সায়ংকাঁজের উত্সব এবার যথারীতি মহুধিদেবের 
স্প্রশন্ত প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । পূজাপাদ দ্বিজেজজ 
নাথের সদা নিয়েগ বিধুর! সভা] এবার বিবিধ প্র-পুষ্প- 
পল্পবে শোভাময়ী ন! হইয়া বৈধব্যের রিক্ততায় মহিমমনী 
মুর্তি পরিগ্রহ করিয়/ছিল। বোলপুর শাস্তিনিকেতনের 
খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক ক্ষিতিমোহন সেন এম-এ 
মন্তাশয় এবার একাকী বেদী গ্রহণ করিয়! যথারীতি 
উদ্বোধন, স্থাধ্যায় ও উপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন । 
তাহার উদ্বোধন ও উপদেশ গ্রধানতঃ সাধক কবি 
করীরের প্রখ্যাত "প্দোহা অবলম্বনে বিরচিত হইয়া- 
ছিল। এই ভক্তবাণী অবলম্বনে ক্ষিতিমোহন বাবু €প্রম- 
ধর্মের যে অপূর্বব বাখযান দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবগ করিয়া 
উপস্থিত উপাসকবর্গ একান্ত বিমোহিত হইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন । 
সায়ংকালের সঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ শ্রীমতী ইন্দিরা 
দেবী, শ্রীমতী মনীষ! দেবী, এ্রীমতী শোভনা দেবী এবং 
শ্রীমান সৌমোব্দ্রনাথের পরিচালনায় নির্ব্বাহ হুইয়াছিল। 
শ্রীমতী রম! দেবী ও গ্মতী দীপ্থি দেবীর গীত সঙ্গীত- 
ছুইটী সকলের খুব মিষ্ট লাগিয়াছিল। তদ্বাতীত শ্রীযুক্ত 
হরেক্্নাথ দত্ত প্রভৃতিও এক-একটী সঙ্গীত করিয়া 
ছিলেন। 
১৩ই মাঘ বুধবার উৎসবের উপসংহার । এই দিন 
সন্ধা! ৬/* ঘটিকা আদি ব্রাহ্গনমাজ-মন্দিরে শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধা্পদ শ্রীনুক্ত ক্িতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বেদী গ্রহণ করেন । গ্গিতীন্ত্র বাবু এই বলিয়া! 
সভার উদ্বোধন করেন যে, সে দিন “অগ্রসর হও” 
বক্তৃতা তিনি যে মিলনের গান গাহিয়াছিলেন, তাহারই 
আংশিক সফলতার উদ্দেশে আনিকার এই অনুষ্ঠান। 
অতঃপর কৃষ্ণকুমার বাবু আদিত্রাক্ষদমাজের প্রাচীন 
কাহিনী ও গৌরবের ব্যাখা! করিয়া উপস্থিত জনগণকে 
উদ্বোধিত করেন। পরে যথারীতি সঙ্গীত ও স্বাধ্যায় সমাপ্ত 
হইলে কুষ্ণকুমার বাবু ব্রা্গধর্্ম যে অসাং্রণাগ়িক ধর্ম 
তদৃবিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ দেন। 
এবারকার উৎদব-আয়োজনে আমর! কয়েক জন 
বন্ধুর অযাচিত সাহাবা ও সহঘেগিত| লাভে ধন্য হই- 
যাছি। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন 
বিশ্বাস, শ্ীঘুক্ত যতীন্দরকুমার মজুমদার বাঁর-এট-ল ও 
শ্রীুক্ত নির্মলচন্্র বড়ালের নাম উল্লেখযোগা | 


৬দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আদ্যশ্র।দ্ধ। 
বিগত ৯৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার গ্রাতে নবম ঘাটকাঁয় 
মাখী পুর্নিমার পুণ্যতিথিতে পৃজ্যাগ|দ স্বগীযন ৮ দ্বিজে্রমা্ 


হারা, মত য়হতিলে। 
আছি, 
+ / 
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ঠাকুর মহাশয়ের আদা শ্রাদ্ধ তীয় স্থযোগ্য পুরগণ কর্তৃক 
মহর্ষিদেব-প্রবর্তিত একেশ্বরবাঁদসন্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অন্ু- 
সারে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে মহর্ষি দেবেক্রনাথ- 
ভবনে স্থসম্পন্ন হইয়া! গিপ়্াছে। উক্ত দিবন যথাসময়ে 
বিবিধ সাজসজ্জায় ও. দবানগামগ্রীতে এ৭ং গণ্যমান্য 
বিশিষ্ট তদ্রমহো দয়গণের সমাগমে শ্রান্ধসভাটী শোভনমৃত্তি 
ধারণ করিয়াহিগ । শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত চিন্ত/মণি চটে।- 
পাধ্যা় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আদি ব্রাঙ্গ- 
মঙগাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র সাংখ্যবেদান্ত তীর্থ মহা, 
শয়ের পৌরোছিত্যে বখাক্রমে শ্রীযুক্ত সুণীন্্রনাথ ঠাকুর ও 
জীমু্ত কৃতীন্দরনাথ ঠাকুর ছুই প্রস্থ দানসামগ্রী উৎসর্গ 
করেন। শ্রদ্গেয়! শ্রীমতী সরলা দেবী, গ্রীমতী ইন্দির। 
দেবী ও এমতী রাম| দেবী কয়েকটা সঙ্গীত করিয়া সভা- 
স্থলের পদিত্রতা ও গান্তীর্্যকে বর্ধিত করিয়।ছিলেন ॥ 
সর্ধশেষে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের জলধোগের বিশেষ 
ব্যবস্থ। হইয়াছিল। 

গত ১৬ই মাঘ শনিবার ত্বিপ্রহরে "নিয়মতঙ্গ” উপ- 
লক্ষে একটী বিশি* ভোজের আয়োজন হইয়াছিল । 
ইছাতে প্রায় ৩০* শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়হিগেন । 

শান্তিনিকেতনে আদ্যশ্রাদ্ধ । 

বোলপুর-_শান্টিনিকেতনই পুঙ্গাপাদ দ্বিজেন্্নাথের 
শেষ জীবনের যথার্থই 'শান্তিনিকেতন? হইয়াছিল। এই 
স্থানটী তাহার বড়ই প্রিয় ছিল। ইহার আকাশ-বাতাস, 
ফল-ফুল, পক্ষী-পতঙ্গের সঙ্গে তিনি প্রীতির ঘনিষ্ঠ যোগে 
নূতন সংসার পাতিয়া বগিয়াছিলেন। এই আশ্রমের সর্ধর 
তাহার পুণাস্থৃতির এক অচ্ছেদা যোগ অন্ভব করি 
পুজাপান শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মগাশয় বিশ্বগারতীর 
খ্যাতনাম! পণ্ডিত অন্ধাম্প শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শীস্ত্রী মহা- 
শয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত দিবম বথাসমরে শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে তাহার পূজনীয় অগ্রজ্জের যথাশান্্র বৃষাদি উ«- 
সর্গ পূর্বক এক স্বতন্ত্র শ্রান্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন কক্িগ্াছেন 
এবং তণীয় পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে একটা কুপথননের ব্যবস্র 
করিয়াছেন। এতঠ্পল্ক্ষে গত ২*শে মাঘ বুধবার সেখাত 
একটা বৃহৎ ভোজের আরোজন করা হইগাছিল। উক্ত 
দিবস সমাগত দরিদ্র্দিগকে ভোঙনাপ্তে এক-একথানি 
কম্বল উপহার দেওয়1 হইয়াছে 


দুইটা পত্র। 


কুমিললা_-৮ই মাঘ। 





অন্ধ! ও প্রীতিভাজনেধু_ 
গত পরশু স্থানীয় ব্মমন্দিরে শউনন্স চর্ষিদেরের- 
স্বৃতিসভার তাহার উদ্দেশে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাভক্ি ও 





ছেদ পা, রর অদ্যাপি সাহার পার্থিব সুতির পচ্ছ একটা শোকের বাপারি দিবে, ১ 


মথযেই তিনি বিরত রহিয়াছেন দেখিতেছি। জানি না | ছায়াতে যে সফল লোক দেবনীবন লাত করিয়া আমাদের. 


কোন মনটা খষি পুলের “মাত” নামকরণ করিয়াছেন, 
ছিজেজনাথে র জীবনে এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পূর্ণ 
রূগে প্রতিপন্ন হইয়াছে) যাহার! দেবেন্দ্রনাথকে দো 
ফাছেন ও দ্বিজেন্্রন1থফে জানেন, কেবল তীখারাই এই 
উক্তির সার্থকতা উপলন্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিজেন্ত্র 
নাথ মহবিপদবাচা তাহার পিগার সর্বপ্রকার গুণের 
অধিকারী হুইপ! এবং তাহারই নাগ দীর্ঘজীবন লাভ 
করিয়! পিতার প্রতিষিত সত্যধর্ের দিব্য আগোক হস্তে 
ধারণ করিয়া আমদের জন্য সত্যের পথ, কর্তবে)র পথ 
ও আত্মার সর্বপ্রকার স্বাধীনতার পথ নির্দেশ করিয়া 
দিতেছেন) তাহার মধ্যে আরা মহর্ষিকেই 'দখিতেছি, 
ধন্য আমাদের জননী জন্মভূমি_-কে বলে তুমি কার্গাল? 
যে দেশে দেবেন্দ্রনাথ জন্মান ও তাহার হস্ত হুইতে সত্যের 
পতাকা গ্রহণ করিবার জন্য “মাতম” দ্বিজেন্্রনাথ পারে 
দণ্ডায়মান থাকেন, সে দেশ জগতে বরেণা । যদি জেরু- 
'জিলাম নিজেকে পুণ্যক্ষেত্র বলিখার দাবী রাখে, তবে 
আমাদের কণিকাতার€ সে দাবী 'ও মধ্যাদ। কোন অংশে 
কম নহে)” 

. তখন -জানিতাম না যে দ্বিজেন্্রনাথও অমরধামের 
যাত্রী হইয়াছেন ! এই সংবাদে প্রাণে বড়ই ধাক1 লাগি- 
যাছে। বড় জোঠামহাখকও চলিয়া গেলেন; জ্ঞানের 
গভীরতার, হৃদয়ের বিশালতা ও চরিত্রের সমুর্রততাঁতে 
যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান আগোকস্তস্ত 
ছিলেন, ঠাহাকে হারাইয়! দেশ যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ 
দাশনিককে হাযইয়াছে। তাহ! নহে--দ্রেশের আলোক- 
ববিই আন্তমিত হইয়াছেন ।. এই বরেণা পরিবারেই 
'জাবার এই রবির পুনরাবির্ভ।র হইরে, লে সম্বন্ধে কান 
জন্দেহই ক্লাখি না--আপাততঃ শোকে হৃদয় মুহামান 
হইলেও দুঃখ করি নাএই বিষাদের দিনেও “রসোবৈ 
সঃ”, “তিনি রমন্বরূপ তৃষ্থির ছেতু'--.ঠ/হারই প্রমন্নমুখ 
এই ঘটনাতেও দর্শন করি ও ক্কতজ্ঞতাবনতমত্তকে 
তাহাকে বারম্বার গ্রণিপাত করি । 

স্নেহাম্থগত 
শ্র্থরেশচন্্র সিংহ। 
১০ 
পক্রকসাইড+, 
গিরিধি, 
২৫1 ১। ১৯২৬ 
অভিন্বদয়লেযু-. 


: গলার আোঠামহাগ্র ছিলেজনাধ্‌ ঠা মহাশয়ের॥ * আনা। 0৮) 








নিকটে উদ্জ ছৃষ্টন্তস্বরূপ ছিলেন, দ্বিজেকবাধু তাহাবেরই 
মধ্যে অন্যতম। আজ ব্রাঙ্গসমাঞ তাহাকে িদ 
কত দরিদ্র! পৃথিবীতে তাহার চরণধুলি গ্রহণ করিধার 
আকাজ্জ। 'আমার আর পূর্ণ হইল ন।। 
আপনাদেরই 
উভি01057 | 
গ্রন্থ-সমালোচনা। 
প্রভাতী ।-_্ক্ষতীপ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। 
রয়াল ১৬ পেছী ) ১২৬ ৩৪ পৃষ্ঠায় যম্পূর্ণ। মুগ্য ৪ 
আন! মাত্র। 
এখানি একথান। ধর্পে।পদেশমূলক গণ্যে পণ্যে লিখিত 
গীতিকাব্য। গ্রন্থকারের হৃদয়ে ধর্মজগতের ও কর্মাগগ- 
তের বে সব চিন্তার ধার! উদ্দিত হইয়াছিপ, তাহাকে ভাষ| 
দিম প্রকাশ কর! হইয়াছে । 
পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করি- 
য়াছি, গ্রন্থকারের প্রভাতের বিমল চিন্তাধারা সরস, 
প্রাঞ্জল ভাষার ভিতর দিনা শতধারায় উচ্ছ,সিত হুইয়। 
উঠিয়াছে, পড়িতে পড়িতে মনে এক অনির্ধ্বচনীয় দিব) 
ভাবের উদয় হয়। বাহার! সৎচিন্তা ধারায় আলিঞিতি 
হইয়া মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে চাহেন, 
তাহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া! পরম আনন্দ লাভ করিবেন 
সন্দেহ নাই। ইহাতে কোন সাত্জরদাগ্সিক ভাবের বিভী- 
ধিক নাই। গ্রস্থেগ ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই মনোরম | 
নৌরত, কার্তিক ১৩২ | 
আলোচ্য পুস্তকখানি গদ্য-পদোর গীতি-কাব্য। 
ভক্তের হৃদয়ে বিমল শুভ্র প্রভাতে যে সকল চিত্ত খ্বতঃ 
জাগ্রত হয়-_যে সকল উচ্চভাব আসিরা হৃদকাকাশে 
ফুটিরা। উঠে, গ্রন্থকার নিজ জীবনের মধ্য দিগ্সা সেই 
অভিজ্ঞতা লাভ করিঠ তাহ! যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয্- 
ছেন। ইহার মধ্যে কোন কষ্-কলপন। নাই--লোক 
মনোরঞ্জনকর বিনান বাক্যচ্ছট নাই) ইহা! [৪%9219- 
00 রের মত পবিত্র, উপভোগা ও -একট। অপার্থিব 
জ্যোতিঃমগ্ডিত । আমাদের বড় ভাগে লাগিগাছে। 
শাসথা-সমাচার, আযাচ ১০০২) 
জ্ঞান ও ধর্্র উন্নতি--পুজ্যপাদ মহর্ষি 
দেবেন্্রনাথের শেষ বাণী। দ্বিতীয় সংশ্করণ। রান 
১৬পে্গী আকারে ১১৫২ ঠা সদ হু 
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 জ্রীযুক্ত ক্গিতীক্্রনাথ পুজাপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
্রাকুর মহাশয়ের পৌন্র) জীবনকালে মহর্ষি স্বীয় পৌত্রের 
নিকট “ব্রাহ্ম ধর্শের” মুলনীতি-_বিশ্বজনীন জ্ঞান, ধর্মের 
ক্রমোন্সতি--কেমন করিয়া! ভগবদেচ্ছায় সাধিত হইয়! 
চলিয়াছে, তাহাই তৎকালীন বালক .পৌন্রের. নিকট 
কথাচ্ছলে পরিবাক্ত করিতেন) ক্ষিতীন্গনাথ সেগুলি 
একান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই বক্তৃতাগুলি 
বর্তমান নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রায় ৩১ বৎসর পুর্বে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন) এটি দ্বিতীয় সংস্করগ। পুস্তক- 
খানির সমাঁলোচন! কি করিব-পুস্তকখানি পড়িলে মনে 
হয় যেন মহর্ষি পুনরায় বাত্ময় হইয়া সপ্মুথে বসিয়া উপ- 
দেশ দিতেছেন । জ্ঞান ও ধর্মরাজোর প্রত্যেকটি বিষয় 
এমন নিখুত হুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ কর! 
সঙ্চলরিতার অসীম লিপিচাতুধ্য ও শ্রতধূতির পরিচায়ক । 
পুস্তকখানি আবাল-ৃদ্ধ-বণিতার পুনঃ পুনঃ পাঠ করা 
উচিত। 
স্বাস্থ্-সমাচার, 
আধঘাঢ--১৩৩২। 


বা 


গার্স্থ্য-সংবাদ | 


আগগ্যশ্রাদ্ধ--বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার 


গ্রাতঃকাল ৮. ঘটকার গময় ৮ তারিণীচরণ সুপ মহা- | 
শয়ের আদাম্রান্ধ তদীর সুযোগ্য পুত্রগণ কর্তৃক মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্তিত একেখরবাদপপ্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি 
অনুসারে তীছার কলিকাতাস্থ বাসবাটাতে স্ুসম্পর্ন হইয়া- 
গিয়াছে । উক্ত দিব যথাসময়ে পুষ্পমালয-গন্ধ-ধূপাদির 
পবিত্র সৌরভে শ্রান্ধপভাটা পুর্ণ হইগে সর্বাগ্রে একপ্রস্থ 
দীনসামগ্রী উৎসর্গাকৃত হইল। অতঃপর আদিএাঙ্গসমা- 
জের পণ্ডিত শ্রীধুক্ত সথুরেশচন্্র সাংখাবেদান্ততীথ মহাশয় 
পরলোকগত গুপ্ত মহাশয়ের পরমাম্মীর সাধারণ ব্রাহ্মপমা- 
জের ভূতপূর্বব সম্পাদক প্রাচীন ব্রাঙ্গ ভক্ত শরদ্ধাম্পন রীযুক্ত 
শনীভূষণ দত্ত মহাশয়ের সহিত বেণী গ্রহণ করেন। প্রথমে | 
আদিত্রক্ষপমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রমুজ্ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ৷ 
ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত একটা উদ্বোধন পঠিত হইলে 
যথারীতি আব্ধকাধ্য আস্ত হয়। শ্রদ্ধাম্পন শ্রীযুক্ত শশী- | 
ভূষণ দগ্ত মহাশয় বেদী হইতে লোক স্তরিত আত্মার 
উদ্দেশে যে ক্ষুদ্র "জেহনিবেদন+টুকু এবং পকয়েকটী কথা”? 
পাঁঠ করিয়াছিলেন, তাহা এতই করুণ ও মন্ুম্পর্শী তইয়া- 
ছিল যে, সভাস্ত কেহই উদ্বেগ নয়নাস্রুকে কুদ্ধ রাখিতে 
পারেন নাই।  আত্মীর-আাম্মীয়াগণ সঙ্গীতাধ্যাপক উধুক 
ক্ামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সগবেত ক: । 
কয়েকটা হৃদয়মপর্ণা সঙ্গীত করিঞ। সভাস্থলের পবিত্রতা 
বন্ধিত করিয়াছিলেন । হিন্দু ও ব্রাঙ্মদমাজের বছ নর- 
নারীর সমাগমে শ্রান্ধন্াটা একটা পথিত্র সন্মিনঙ্গেত্র 

পরিণত হইয়াছিল। উক্ত দিবস রাজিতে একটা বিশিষ্ট 
. ভোর আয়োন হইয়াছিল । 


72) 





৯ 


শোক-সংবাদ 


শ্্্ান্ল্ললী”?)?))))্্াাাচাাাাশটিিাহ্াািিইীিশীাাাাা 


৩২৩ 


সংবাদ । 


শ্ীতী সরোজিনী নাইডু॥ . বঙ্খহিণ 


শিক্ষালাভ করিলে যে কতদুর উচ্চে উঠতে পরেন, 
শ্রীমত্তী নাইড়ু তাহার অভুজ্জণ দৃষ্টাপ্ত। গ্বনেশ-প্রেম 
তীহার অস্থি-মজ্জা-গত ! দেশের কল্যাণ কামনায় তিনি 
আপনার জীবন ও অদ্ভুত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন । 
তাই তিনি দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়। আপনা 
বাগ্মীতা গুণে ও অতুলন ভাষার বঞ্ষারে চারিদিকে 
চেতনার বীজ উপ্ করিতেছেন। এবার দেশ-মাতৃগ! 
যজ্জে শক্তি বিলাইবার জন্য দেবী সরে!জিনীর আবাহন 
হইয়াছিল। তিনি এই বর্ষে কংগ্রেসে নেত্রীত্ব গ্রহণ 
| করিয়া! বিশেষ যোগাতার সহিত আপন কর্তব্য সাধন 
করিয়াছেন। আমরা তাহার সফলতা-ম্ডিত কন্মীমনজ 
সুদীর্ঘ জীবন কামন| করি। 


শোক-নংবাদ! 


৬অবিনাশচন্দ্র মজুমদার | সাধারণ ত্রাঙ্গ- 
সমাঞ্জের অনাওম প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মছুনদার 
বিগণ ৫ই পৌষ রবিবার লাহোরে পরলোক গমন করি- 
য়াছেল। তিনি সরকারি কার্য হটে অবপর গ্রহণ 
করিয়! তাহার পরিণত জীবন ত্রান্ধধর্দের প্রচার কার্ষে। 
নিগোগ করিয়াছিলেন । পঞ্॥ব তাহার কর্মাঞ্ষের 
ছিল। তিনি বাঝ! নানকের পদাবলী “তন্ব:কীমুৰীতে' 
ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন। আমর! তাহ! 
পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাঁভ করিতাম। ঠাহার এ্রাদ্ধ- 
কাধ্য তীয় কন্যা শ্রীমতী হেমগ্রতা লাহোরে সথপম্পন 
করিঘাছেন। তাহার মৃত্যুতে ত্রাঙ্ধসমাজ বিশেষ গ্ষতি- 
গ্রস্ত হইপেন। হর তাহার পরলোকগত আত্মার 
কল্যাণ বিধান করুন । 


মহারাজা ৬ঈগদিক্দ্রনাথ রায় । নাটোরের 
বড়তরফের মহারাজ! জগদিন্্রনাথ বিগত ২১'শ পৌৰ 
মঙ্গলবারে পরলোক যাব! করিঘাছেন। ইনি প্রাতঃ- 
শ্বারণীয়! রাণী ভবানীর বংশধর ছিলেন। জগনিন্্রনাখের 
মত সর্বগুণালগ্কত জমিদার অভিজাতস্প্রনায়ের মণো 
প্রায় দৃষ্টিগোচর হুইত না। বিনয়ে বিদ্যায় পাহিত্যে ও 
মঙ্গীত-চর্ভায় তিনি সকলের শ্রদ্ধে॥ ছিলেন । কি রাঞ্জ- 
নৈতিক ব্যাপারে কি অনাবিধ সভা-সমিতিতে ঠিনি 
এদেশের একজন অগ্রণী ছিলেন । “মানসী ও মন্ধরবাণী” 
পত্রিক তিনি সম্পাদন করিতেন, এবং আপনার লিপি- 
চাতুর্যযে কি কবিতায় কি প্রবন্ধে তিনি স্থীয় নাম রাখির! 
গেজন।  অমাগ়িকতা ও নিষ্ঠ। গুণে জন-দাধার:ণর 
সহিত মিশিতভাবে কার্ধা করিবার তাহার যথেই শক্তি 
ও ইচ্ছা ছিল। ব্যায়ামচ্চার গ্রতিও তিনি উদাসীন 
ছিলেন না। তীহার বিয়োগে বঙ্গদেশ একটি উজ্ছল 
বহর হারাইল। তীহার অমর আত্ম! ভগবানের স্ুশীতল 
ক্রোড়ে স্থান লাভ করুক, ইহাই আমাদের গ্রার্থন|। 


২ শাল 
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আমাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্াক্স অতি চা প্রস্তুত হয়। ডি ২৮8%-০0-2 


শুর করেও এও কোং। মহা 
(.5/১ জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন ) 
১৪ করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে নিয়মিত সময়ে জিনিস সরবরাহ 
করি; আমাদের দোকানে বলিয়। খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। | 


ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগছ্বিখ্যাত 


পাগলের মহৌষধ । 


৫* ( পঞ্গশ ) বমর যাবত আবিক্ুত হইয়া শত-সহত্র দুর্দান্ত পাগল ও সর্বপ্রকার বাযু্রস্ত 
রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মুচ্ছণ, ম্থগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্মায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে 
আশু ফলগ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মুল্যে পাঠাই ॥ প্রতি শিশি মূল ৫২ পাঁচ টাকা। 

এস, পি, রায় এগু কোং 
১৬৭৩ কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা । 
আমি অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে খা, 0. 8৫) আবিষ্কৃত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য 
বাবহাঁর করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন ।॥ তাহার উ্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহা ব্যবহার করিতেন 
এবং তাঁহা অগ্রিতে জলের ন্যায় কাঁ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর 
জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি-_- 
41১ বি, বাঁরাণসী ঘোষের সেকেও লেন 


ঘোড়াসাকো, কলিকাত| | ] শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৯) ১২, ২৪ 


সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, 

একমাত্র গুণের দ্বার ইহ! স্থির হইতে 

|] পারে। মীলেট চুণের মুল্য আপাততঃ 

নট অধিক মনে হইলেও বাস্ত€২ক অতি স্থল 

এ চুশে যে কাজ কর! যায়, তাহা! শীন্্র 

্ খারাপ হয় না এবং. বছকাল স্থায়ী হয়, 

বা এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় 

বর ধরি সর্ধোৎ্ষ্ট বলিয়া সমাদৃত এবং ইহাই. 

ইহার গুণের বার্থ পরি 
মীলেট লাইম চা গরিটেড,। ম্যানেজিং এজেন্ট__ 

মেসার্স কিলবরণ এগ কোং, ৪ নং ফেয়াবণি প্লেস কলিকাতা) 





তন্থবোধিনী-পত্রিক! 
ভারতের সর্ববাপেক্ষা গ্াচীন "মাসিক 


আগামী বৈশাখে 8 বত্মরে পদার্প। করিবে 


ভ্ঞান্হাল্ল ন্ব-তআীোল্জো ভেলে 
আমাদের সান্ুনয় নিবেদন। 

১। এবশসর আমাদের গ্রাহকসংখা। বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকে সানন্দে 
গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া! আমাদিগকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন ; এজন্য সর্ববাগ্রে 
আমাদের প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতভ্্ভতা নিবেদন 
করিতেছি । 

২। আমাদের পরম শানন্দ ও সৌভাগোর বিষয় এই যে, এই পত্রিকার 
গ্রাহক মাত্রেই ধর্মপ্রাণ ও স্ুরুচিসম্পন্ন । তাহাদের উৎসাহে ও আনুকুল্যে 
আমর! ইহাকে ধর্দ্ম ও দর্শন ব্যতীতও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমাজতন্ব প্রভৃতি বিবিধ 
প্রবন্ধে সজ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিশেষতঃ তাহাদেরই তৃপ্তিবিধানার্থ গত 
বসর হইতে সানুবাদ সঙ্গীতশান্ত্র, সঙ্গীতবিষয়ক মৌ।লক প্রবন্ধ ও স্থুভাব সঙ্গীতের 
স্বরলিপি এবং রুচিসঙ্গত যথোচিত চিত্র প্রকাশেও আমরা শ্রাম ও অর্থপ্যায়ে 
কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করি নাই। আগামী বর্ষে ইহার ভাধিকতর উন্নতি 
বিধানের ইচ্ছা আছে; এবিষয়ে আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে২উতসাহ ও 
উপদেশ পাইতে ইচ্ছা! করি। অধিকন্কব তাহাদের নিকট আমাদের এই বিনীত 
প্রার্থন! যে, তাহারা যেন প্রত্যেকেই আগামী বর্ষের জন্য আন্তত একটী করিয়াও 
নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এই পত্রিকার অধিকত্তর উন্নতি সাধনে আমাদের 
সহায়ত করেন। আশা করি রাজ! রামমোহন রায়ের সাধনা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 
কীর্তি এবং ব্রঙ্গাবাদী খধিদের ব্রঙ্গাজ্ঞানের ধারাকে প্রবহমান রাখিবার এই পুণা 
কর্মে আমরা তাহাদের সহযোগিতা,লাভে বঞ্চিত হইব ন1। 

৩। আমাদের পুরাতন গ্রাহকগণের মধো ধীহারা আজও পত্রিকার প্রাপ্য 
মূল্য প্রেরণ করেন নাই বা পত্রিকা প্রেরণের নিষেধাজঞ্ঞাও ভঙ্তাপন করেন নাই, 
বিশেষতঃ আমাদের গত আশ্রিন.সংখ]ার আবেদনও ধীাহাদের নিকট বার্থ হইয়াছে, 
তাহাদের কাছে আমাদের বিনয় নিবেদন এই ঘে, তাহারা যেন ভনুগ্রহপুরবক 
আগামী চৈত্র মাসের মধে। তাহাদের দেয় মূল্য নিঙ্সের ঠিকানায় মণিতর্ডার যোগে 
পাঠাইয়। দেন। ভিপি করিয়া! গ্রাহকগণকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করা আমরা 
ভালবাদি না। এবারেও যাহাদের নিকট হইতে জামরা কোনও সাড়া পাইব না, 
তাহাদের পত্রিকাগ্রহণে অনিচ্ছা আছে বুঝিয়া আমর! আগামী বৈশাখ হইতে 
তাহাদের নিকট পাত্রক। প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হুইব। আশা করি, ধর্মপ্রাণ 
গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে আমাদের এতদুর অগ্রসর হুইবার কোনও কারণ 
ঘটিবে ন| | ইতি 


আদিত্রাঙ্মদমাজ, বিনীত 
৫€৫নং আপার চিৎপুর রোড, [ ভীহ্বরেশচন্্র সাংখ্যবেদাস্ততীথ 
যোড়।স|কে।, কলিকাত| ৷ কর্মাধ্যক্ষ। 





পাঁগুত রামনারায়ণ তর্করত্ব 





ফাল্গুন সংখ্যা ১৮৪৭--শক 





প্রৌছ়ে জ্যোতিরিজ্্রনাথ 





৬শরৎকুমারী চৌধুরাণী 






&৭ 
2%৮-5 তত 81: ৬), 





অগ্রসর হও ।*% 

১৪১৯৯ ১1 প্ক্ষিতীজনাথ ঠাকুর ) 

"৯ ৮: ভগবানের যে রানী আমার আন্তরে প্রতাক্ষ 
বউপলন্ধি করিতেছি, সেই বাণী আজ আমি সক- 
লোর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। জগতের সকল 
ঘটনারই ভিতর দিয়! বর্তমান যুগে সেই বাণী 
যেন প্রবল: শক্তিতে ফুটিতে চাহিতেছে । শত- 
দলের প্রত্যেক অণুপরমাণু যখন শতদলের 
তার প্রাণ হয়, তখনই যেমন সেই সমস্ত অথু 
পরমাণু মিলিত হুইয়াই শতদলের আকারে পরি" 
গ্চুট হইয়া উঠে, সেইন্ধপ - ভ্ুগরানের যে বাণী 


আজ এই ভক্তজনের সভায় উপস্থিত করিতে | 


আপিয়াছি, সেই বাণী এক। আমারই আন্তরে নহে, 
আমাদের প্রতোকেরই আন্তরে ধ্বনিত হইয়া! উঠ্ি- 
তেছে; এবং লেই কারণেই তাহ। অন্যান্য শত 
শত ব্যক্তির ন্যায় আমারও মুখ হইতে ব্যক্ত 
আকার লাভ কুরিতে চাহিতেছে। অন্তরে কান 
পাতিয়। উপলব্ধি কর, যে বাণী আমাদের সকলের 
» হায় ভেদ করিয়া মুক্ত গগনের অভিমুখে সমুখিত 
হইতেছে, সেই: বাণী হইতেছে_-অএসর হও-_ 
জগ্রসর হওও 3... 

২ প্রাচা ও পতীচ্যতৃখণ্ডের যেদিকে দৃষ্টিপাত 
করিবে, সেই দিকেই আজ সমুখখানের লক্ষণসকল 
_নুয়নগোচর হইবে ।_বিশেষত..প্রাচ্য জগতের, 

*. ৯৬ভম মাঘোৎসব উপলক্ষে গঠিত। 


তৃতীয় ভাগ 


0 সা পারা ৯৬. / 


ৰা আনীত, ই? রাহ, । তের নিতাং নদ শিবং সবতন্ত্রক্িরবর়বসে কেবা।দ্বতাযমূ ু 
সর্দি, সর্ব শ্র়ং নর্ধিৎ নরিপরিমত ক পুরণ প্র 
? শুভন্বতি। তঙ্সিন্‌ প্রীতিত্তপা প্িরকারধাসাধনঞ তছুপাসনগেব* । 


॥ একসা তন্যোবোপাসনয়! 


রী * ও 


7 সন ঠা্র।" 


ক ঝলিগতানয ধরব সন্বৎ ১৯৮৯২। খৃঃ ১৯২৯। শক ১৮৪৭ সাল ১৩৩২। 






কেবল আর্য নহে, কিন্তু চীন, তাহার, 


জাপান, ভিববত প্রস্ততি যে দিকে কর্ণপাড; 


করিবে, সেই দিকেই শুনিতে পাইবে-_এী আগ্রা- 
সর হইবার" একই বাপী মহাসাগরের : স্থমহান 
গন্তীর নিনীদে প্রাতিধবনিত হইয়া উঠিতেছে ।. 
গাস্চাতা ভূখণ্ডের আত্মাগর্বধিত ও বলদৃপ্ত জাতিসকল : : 
কিছুকাল পুর্বে যে আফ্রিকার অধিবাসীগণকে, 
অন্তরে সত্যুসত্য ধর্মহীন. জসভ্য ও পশুতুলা 
বলিয়া বিবেচনা! করিত কি না জানি না, কিন্তু 
জগতের স্প্মুখ এ সকল মুচিত জ অন্য 
বিশেষণে রিশেষি ত ভাল বালিত, সাজ 
সেই আফ্রিকার অধিবাসীগণেরও প্রতি চক্ষু খুলিয়া 
দেখ, দেখিব্রে-তাহাদেরও মধো অগ্রপর হইবার: 
মহাবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে২-তাহাদেরও 
প্রাণে এক. নবজাগরণ সাড়া দিয়া উঠিয়াছে। 
চক্ষম্মান ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, 
যে, সমুগ্র জগতে এক মহা নবজাগরণের যুগ * 
নামিয়া আসিয়াছে । 

বীরূভাবে আলোচন৷ করিলে দেখিবে যে, এই 
নবজাগরণের- সূরপাত হয় ত্রাঙ্মসমাঞ্জের সংস্থাপন 
হইতে 1. রাজা রামমোহন রায় ব্রাঙ্মাসমান্জের 
আকারে যে জাগরণের বীজ এই তারতনমিতে 
রোপণ, করিয়াছিলেন, কে জন্বীকার করিবে যে, 
আজ ঠ্েঁই বীজ রা মহীরুহে পরিণত হইয়া 


সমগ্র গুগতকে আশ্রয় দিতে চলিয়াছে ? রামমোহন 
রায় উতর পথে, অগ্রসর 2৯ 
রী ০ ঁ 
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সেই তরঙ্গের জগত্যানী প্রসার দেখিয়া কাহার 
হয় ন| আনন্দিত হয় ? ্রাঙ্মাসমাজের: আাববর্ভ- 
বের কারণেই ভারতবাসী নিজের হারানিধি 
মনুষাত্বকে খুঁজিয়! পাইয়াছে, এবং সেই মগুষাত্বের 


উপর াড়াইয়াই ভারতবামী আজ জগতের ;. 


মহাসভায় নিজের আসন সুদৃঢ় করিবার জীনা ন্যায্য 
দাবী করিতে সক্ষম হইতেছে । এই থকে 
খুঁজি পাইবার ফলেই আজ বিজ্ঞনাচা জগদী! 
চন্দ্র বস্থ বিজ্ঞানবিষয়ক নবতর সত্য আবিদ্ধারে 
অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। এই মনুষায্তকে, 
খুজয়া পাইবার ফলেই ব্রজ্জানন্দ কেশবচন্্র হইতে 
, গ্গামী বিবেকানন্দ ও তাহার শিষ্যগণ পধ্যন্ত 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্তির নবতর বার্তী। ঘোষণ! 
করিতে সাহস করিয়াছেন।  ্রাহ্মাসগ্নাজের আবি- 
কত মনুষ্য্থের স্বাধীনতাবাঘুতে পরিপুই্ট বলিয়াই 
পুজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাহার গীশাঞ্জুলির চরণে 
মমগ্র ভূখণ্ডের মস্তক অবনমিত করিতে পারিযা- 
,ছেন। : রাজা রামমোহন রায় সেই যে, জাগরণের 
বু প্রবর্ডিত করিয়া গিয়াছেন, আজ শতাবীর 
পরে সেই নবযুগের সন্ধিক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে ; 
এখন জঙ্ধিক্ষণের অরুণ, আনার পরিবার্তে নবজাগ- 
রূগের নবোজছ্বল সূর্যা আমাদের সন্মুখে প্রতিভাত 
কইডেছেও। কজন রামমোহন রায়, সর্ববাঙ্গীন 
স্বাধীনতার, স্াঙ্গীন উন্নতির যে ক্দীণধার! প্রবাহিত 
করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে জোয়ার 





) 
১ 


আছে । যদি তার অং হইতে ঢাও, তবে টা 
অগ্রসর হও। জাগরণের : * শ্রবল' জোয়ার . 
আসিয়াছে, তাহার সম্মুখে নি ও. আলস্যের ... 
শশ্রয় গিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য. 

সংসারের এই রণক্ষেত্রে শ্রেয়, ও. প্রোয়ে, . 
উন্নতি ও অবনতির, ধণ্ ও অধর কঠোর সংগ্রাম 
চলিয়াছে ॥ এই রণক্ষেত্রে পশ্চাক্ষগাড়িয়া থাকিতে 
চাহিকে কৈ ? পশ্চাতে পড়িয়া 
সৃতা। এই দারু? সংগ্রামে অগ্রসর হইলেই 
জীবন্ত । জীবনলীভ করিতে বদি চাও, তবে. 
অগ্রসর হও-_প্রাণের মধ্যে এই মন্ত্র য়া 
ধর; প্রাণের মধ্যে এই অন্ত্ই জাগাইয়া রাখ : 
অন্তরে এই প্রশ্ম স্পষ্টভাবে কবর--নানা অবান্তর 
বিষয় আনিয়া প্রশ্নটাকে চাপা! দিও না-্বাচিতে 
চাও, অথবা মরিতে চাও ? নিজ নিজ অন্তরে. এই : 
প্রশ্নের সমাধান চাও যে, মরণের অগ্নিতে পুড়িয়াও 
জীবনলাভ করিতে ঢাও, অথবা জীবনীশক্তিকে 
বিসর্ভন দিয়! জড়তা ও আলম্য এভৃতির ভিতর 
দিয়! ধীরে ধীরে যন্গনারোগীর মত নিজের অজান্তই 
মৃতাপথের পথিক হইতে চা? ইহা নিঃসন্দেহ 
যে, জিজ্ঞানুমাত্রেই প্রাণের ভিতর হইতে এই 
উত্তরই পাইবেন যে, জীবনের নামে নামেমাত্র 
বাচিয়া থাকিয়া প্রকৃতপঞ্গে মরণের পথে চল! 
অপেক্ষা! মরণের অগ্মিতে শতবার পড়িয়া অন্ততঃ 
একটীধারও প্রকৃত জীবনের আস্বাদ লান্ত কর! 


- আসিয়াছে। 94712১88038 শ্রেয়স্কর। 


_ প্রতিরুদ্ধ করৈ। 
এই নবজাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া: 
থাকিও না।, শুভ ভাব ও চিন্তার দ্বারা, স্ঁভ কণ্মম 
র - অনুষ্ঠানের দ্বারা নবজাগরণের, সৃষ্যকিরণে 
সমুস্তাসিত এই জগতের: মধ্যে নিজের আসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত কর; নিজের জীবনতরীতে পানু তুলিয়া 
দাও এবং জোয়ারের লাহায্যে উন্নতি ও ক্সাধীন- 
ভার পথে খরবেগে চলিয়া যাও: ত্ৃষ্টি 
মুদ্ফল প্রদীপ প্রশ্বলিত করিয়া! অমৃতধীমের পথে 
অগ্রসর হও। আমাদের .. প্রত্যেকেরই ইহা উপ- 
,১লন্ধির বিষয়/যে, আমারের প্রত্যেকেরই, অন্তরে 
জার ্বাত্রী হইবার, মৃত্যুর টা হা 


এ / 
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মরণের পথ অতিক্রম করিয়! নবজ্/গরণের পথে 
৷ চলিতে চাহিলে, আত্মদৃষ্টির প্রদীপ দ্বালাইয়! 
অমুতধামের যাত্রী হইতে গেলে, বুথ! খেলায় মন্ধ 
থাকিলে চলিবে না--দুর্ববলের গ্যায় সময়কে অব- 
হেলায় বহিয়! যাইতে দিলে চলিবে না; মরণের 
মোহঘোরে আপনাকে হারাইয়। দিলে চলিবে না 
কর্তৃব্যের চরণে, ধর্ত্বের চরণে গলে পলে তিঝো- 
তিলে আপনাকে ৰলিদান করিতে হইবে। : প্রতি 
মুহুর্তে নিজের সুত্র কষুতর স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজের 
প্রকৃত মঙ্গল, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল, দেশের প্রকৃত 
মঙ্গল খু'জিয়যা বাহির করিতে হুইবে, এবং সেই 


5. রঃ 


*. হইবে , জগতের বিরূট ৪ মহান স্ব্থর সঙ্গে 
নিজের স্বার্থ মিলাইয়া ইত ইবে । ধরণ তাহার 
রাম হত্তে €তাযার/ফুখে ু্র স্বার্থবাধনের উপায় 
প্রেয়কে- ধারণ করিতেছেন.; ধণ্ম তাহার দক্ষিণ 
হস্তে ভোম/র সম্মুখে সর্ববাঙ্গীন উন্নতির মুল ৪ 
্বাবীনুর উতয় তাহার বৰাভয় রদ শ্রেকে ধারণ 
করিতেছেন। নিজের ,জস্তরে জিজ্ঞাসা কর-_ 
কোন্টাকে প্রীণের: ভিতর বরণ কিয়! লইঈবে ? 
প্রেয়রে গ্রহণ কর-_ মৃত্যু তোমার হুস্তগ ত-_ 
তাগার খ্য,. প্রকৃত জীবন, পাইবে না ) নিয় 
জানিও যে” ক্ষ »্বার্থের চরণে চিরদাসত্তেরে খতে 
ভুষি স্থাঞ্ষর_ কাঁরলে, এবং সই দাসস্থের জপরি- 
হার্য/ সঙ্গী অপমানের বোঝ! তোমাকে মাথায় 
লইয়া বহিয়। বেড়াইতে হইবে। 

... ৫প্রয়কেররণ করা, আর মরণের সঙ্গে খেলা 
কর! এএক্ই কর! । মরণের সঙ্গে খেলা কর,_ 
মরণ তাহার স্বনাবধর্মটে তোমার সমস্ত বল চুষিয় 
প্রান করিবে, তোমার সমস্ত তেজ নিঃশেষে হরণ 

* ক্করিবে। কিন্তু এই সংসারে বলহীন ও মৃত্যুপথের 
খিকের স্থান নাই । বলছীন মরণোম্মুখ ব্যক্তির 
প্রতি সংসারের. লোক দুই চারিবার করুণ দৃষ্টি 
নিক্ষেগ কুরিতে পারে, কিন্তু মানুষের উপযুক্ত স্থান 
জধিকার- করিবার পথে, তাহার ন্যাধ্য অধিকার 
লাভের পথে তাহাকে সহায়ত! করিবার জন্য কেহই 
অগ্রসর হইবে না প্রেয়কে বরণ করিবার ফলে 
জ্গাসত্বের খতে, স্বাক্ষর. করিবার ফলে যে অপমান- 
ভার মাথায় লইয়! বহিয়। বেড়াইতে হইবে, তাহার 
জন্য চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলেও কেহই সেদিকে 
দৃক্পাতও করিবে ন1। : ইহা! চিরন্তন সত্য যে, 
মিংহও পীড়িত হইলে সকলের অবজ্ঞার পাত্র 
হইয়! পড়ে। 

সংসারে যদি সত্যই বঁচিতে চাও, জগতের 
মহাসভায়-যদি মানুষের উপযুক্ত স্থান অধিকার 
করিতে চাও, দাসত্বকে যদি পদদলিত করিতে চাও, 
অপমানের. বোঝা যদি মাথা! হইতে নামাইয়া 
ফেলিতে চাও, তবে শ্রয়কে বরণ করিতেই হইবে ১ 
প্রতি পদে মরিয়া-মরিয়াও -নিজের পায়ের উপর 


আগ্রনর হও 
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| জগতের বিরাট স্বার্থের চরণে বলিদান করিয়া 


জগ্রতের মঙ্গ'সাধনে আপনাকে নিরত রাখিতে 
হণে। এই ভাবে সর্বব্গীন উন্নতির পথে, 
স্নবাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের পথে হোগার নিজে. 
কেও চালাতে হইবে, এবং দলেই স্জে 
মানবসণ্ডনীকেও আয়ের পথ পরিচালিত করিতে 
হুইবে। ইহার ফলে তুমিই. অবাক হইগা দেখিবে 
যে, তোমারও মঙ্গলসাধনে, তোমারও বলবিধানে 
সমস্ত জগন্ড অগ্রসর হইবে-_পবস্পুরের সাহচর্ষে! 
অগ্রসর হ হওয়াই ভগবানের মঙ্গল বিধান। 

নিস্তরঙ্গ পুক্ষরিণীতে যেমন সুর্যোর স্থবিমল 
প্রতিবিদ্ব ্রতফলিত হয়, সেইরূপ শ্রোয়ের ভিত 
রেই ধণ্রের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সমাক উপলব্ধ: হয়| 
শ্রেয়ের ভিতরেই ধশ্মের মূল-কথ| উপলব্ধি করি-+- 
তশ্মিন্‌ প্রীতিস্তসা প্রিয়কাধ্যসাধনঞচ তদুপাসনমেব-না, 
ভগবানকে প্রীতি কর এবং তাহার প্রিয়কার্ষ/সাধন 
করাই তাহার উপাসনা । ধর্টের কেন্দ্র হইলেন 
ধশ্মপ্রবর্ঠক পরক্রঙ্গ। তাই শ্রেয়কে . আবলম্থীন 
করিলেই.আমরা ভগবানকে ধর্ম প্রবর্তক বিতর ক 
অখিলমাতা বলিয়৷ উপলব্ধি করি। 

বর্তমান, যুগে সমগ্র জগতে শ্রেয় ও প্রেয়ের' 
কঠোর ছন্দ চিয়াছে ষত্য, কিন্তু আমাদের যেন 
মনে হয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষত তারতভূমিতেই 
এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে অধিক হইতে রধিক্তর 
গ্রগাঢতা লাভ করিতেছে । আরজ দেখি, ভারত 
বাসীকে শ্রেয় ও প্রেয় দুই বিপরীত দিকে প্রবল, 
শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে ॥. শ্রেয় +টানিতেছে 
সর্বাঙগীন উন্নতির দিকে, স্বাধীনতার দিকে, জীবনের 
পথে; প্রেয় টানিতেছে অবনতির দিকে, দাসদ্ধের 
দিকে, মরণের পথে। , কিন্তু শ্রেয়ের ভিতরেই! 
ধর্টের স্থবিমল ছায়া প্রকাশ পায় এবং সেই ধরনের - 
মূল কেন্দ্র হইল ভগবানের উপাসনা-্রক্ষনাম। 
রাজাঁ রামমোহন জানিতেন যে, একমাত্র পরর্রক্ষাই 
ধন্প্রবন্তক, তিনিই একমাত্র স্বাধীনপুরুষ ; তিনি 
জানিতেনু, সেই পূর্ণস্বাধীন ভগবানের, ছায়! যেও 
জাতিকে যে. ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তির 
সেই জাতিরই ভিতরে সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনতার একটা! 


স্ীড়াইবার, বল অর্জন করিতে হইবে ; মৃত্যুকে জয় বিরাট জাগরণ ফুটিয়া উঠিবে? তাহার. নামের 
করিতে হইবে গতি পদে নিজের স্বার্থকে তির উপরে গ্রথিত ধর্দের বিজ্যবার্তা যেখানে 


৯ ৬ 





. সেই তরঙ্গের জগত্ানী প্রসার দেখিয়া কাহার 


স 


/ হায় না আনস্দিত হয়? ব্রাঙ্মাঘমাজের জাবর্ভা- 


রা 


॥ 


বের কারণেই ভারতবাসী নিজের হারানিধি 
মনুষাত্বকে খুঁজিয়! পাইয়াছে, এবং সেই মনুষ্যান্বের 
উপর দীড়াইয়াই ভারতবাসী আজ - জগতের 
মহাসভায় নিজের আসন স্থদূট করিবার জনা ন্যায্য 
দাবী করিতে সক্ষম হইতেছে । এই ঈনৃত্যস্বকে 
খুঁজিয়া পাইবার ফলেই আজ বিজ্ঞানাচীা জগদীগ 
চন্দ্র বন্ধু বিজ্ঞানবিষয়ক নবতর সত্য আবিষ্ধারে 
জগ্রসর হুইতে পারিয়াছেন। এই মনুষাত্রকে, 
খু'জিয়া পাইবার ফলেই ব্রজ্জানন্দর কেশবচন্্র হইতে 
, প্রামী বিবেকানন্দ ও তাহার শিষ্যগণ পর্য্যন্ত 
এপাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্তির নবতর বারতা ঘোষণ! 
করিতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাক্ষসগ্রাজের আবি- 
কত মনুষ্যত্বের স্বাধীনতাবাযুতে পরিপুই্ট বলিয়াই 
পুজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাহার গ্রীশাঞ্জুলির চরণে 
মমগ্র ভূখণ্ডের মস্তক অবনমিত করিতে পারিয়া- 
,ছেন। : রাজ! রামমোহন রায় সেই যে, জাগরণের 
। নবযুগ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ শতাব্দীর 
পরে সেই নবধুগের সন্ধিক্ষণ কাটিয়া, গিয়াছে ; 
এখন আন্ধিক্ষণের অফ্ুণ আভার পরিবর্তে নবজাগ- 
ব্লগের নবোজ্ছবল সূর্ধ্য আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত 
১০কর এ সি ঠক 
নান 


করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে জোয়ার 


- আসিয়াছে। বা লিনিবাগাং বাজ 


 প্রতিরুদ্ধ করৈ। 
এই নবজাগরশের দিনে পশ্গাতে পড়িয়া 
খাক্ও না৷, শুভ ভাব ও চিন্তার দ্বারা, স্তুভ কণ্ধ 
ক ও অনুষ্ঠানের দ্বারা নবজাগরণের, ৃ্্কিরণে 
সমুষ্তাসিত এই জগতের: মধ্যে নিজের+ আসন 
প্রতিষ্ঠিত কর ; নিজের জীবনতনীতে পানু তুলিয়া 
দাও এবং জোয়ারের সাহায্যে উন্নতি, ও ব্বাধীন- 
বার পথে খরবেগে চলিয়া যাও। উল 
মুজ্ছল প্রদীপ প্রজ্থলিত করিয়া অমৃত 
ভাগ্রমর হও । আমাদের বু. 
,ন্ধির বিষয়/যে, আমানের প্রত্যেকেরই, অস্তরে 
ধের ্বাত্রী হইবার, মৃত্যুর. 'অভীত হুইরার 
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সু ৮ রি 


যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত 





ওঠ: ০০০০০০০০০০০ উস পপ 


হ্দলজলমানটিা | 


আপিয়াছে, তাহার ক ন্গধি তি. আগলে. 
৮৬, ৯85৭ অপরিহার্য ॥, 
সংসারের এই রণক্ষত্রে শ্রেয়, ও. প্রেয়ের, . 
উন্নতি ও অবনতির, ধর ও আধন্দের কঠোর সংগ্রাম 
চলিয়াছে । এই রণক্ষেত্রে পশ্চাতেকড়িয়া, থাকিতে 


চাহিকে কৈ পশ্চাতে পড়ি 

মৃহা। এই দারুণ সংগ্রামে হইলেই 
জীবনলা। জীবনলাভ করিতে বাদি চাও, তবে... 
অগ্রসর হও-_ প্রাণের মধ্যে এই অন আকড়াইয়া 
ধর; প্রাণের মধো এই মন্তরহ ₹ রাখ । 
অস্তরে এই প্রশ্ন স্পষ্টভাবে ক্ুর-_নানা বাস্তর 
বিষয় আনিয়! প্রাশ্নটাকে চাপা দিও না_্বাচিতে 
চাও, অথবা মরিতে চাও ? মিনির অন্তরে এই : 
প্রশ্নের সমাধান চাও যে, মরণের অগ্নিতে গুড়িয়াও 
জীবনলাভ করিতে চাও, অথবা জীবনীশক্তিকে. 
বিসঙ্ভন দিয়া জড়তও আলস্য প্রভৃতির ভিতর 
দিয়া ধীরে ধীরে যণ্মনারোগীর মত নিজের অজানতই 
মৃতাপথের পথিক হুইতে চাও? ইহা! নিঃসন্দেহ 
যে, জিজ্ঞান্থুমাত্রেই প্রাণের ভিতর' হইতে এই 
উত্তরই পাইবেন যে, জীবনের নামে নামেমাত্র 
বাচিয়া থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে মরণের পথে চল! 
অপেক্ষা মরণের অগ্জিতে শতবার পুড়িয়া আন্তঃ 
একটটাবারও প্রকৃত জীবনের আস্বাদ লাভ কর! 
শ্রেয়স্কর। 

মরণের পথ অতিক্রম করিয়া নবজাগরণের পথে 
চলিতে চাহিলে, আত্মদৃষ্টির প্রদীপ স্বালাইয়া 
অমৃতধামের যাত্রী হইতে গেলে, বুথ! খেলায় মন্ধ 
থাকিলে চলিবে না--দুর্ববলের গ্যায় সময়কে অব- 
হেলায় বহিয়। যাইতে দিলে চলিবে না; মরণের 
মোহঘোরে আপনাকে হারাইয়। দিলে চলিবে ন| 1 
কর্তৃব্যের চরণে, ধর্্বের চরণে পলে পলে তিঝো- 
তিলে আপনাকে ৰলিদান করিতে হইবে। প্রতি 
মুহুর্তে নিজের সু কষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজের 
প্রকৃত মঙ্গল, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল, দেশের প্রকৃত 
মঙ্গল খু'জিয়য়া বাহির করিতে হইবে, এবং সেই 
সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠানেই আপনাকে নিরত রাখিতে 


ক জগতের বির্ট ও. মহান স্বা্থর সঙ্গে 
_ নিজের স্বার্থ মিলা লইতে হইবে । ধর্ম তাহার 
ক্রম হস্তে €ভাযার কু ক্ষ স্বার্থমাধনের উপায় 
প্রেয়কে: ধারণ করিতেছেন; ধণ্ম তাহার দক্ষিণ 
হস্তে ক্োমার সগ্মুখে সরববাঙ্গীন উন্নতির মুল € 
স্বাবীনহার উৎ্ তাহার বরাভয়প্রদ শ্রেকে.ধারণ 
করিতেছেন। $নিএজর ,জস্তরে জিড্াপা কর-_- 
(কোন্টাকে. প্রীণের ভিতর বরণ করিয়। লষ্টবে? 
প্রেয়কে গ্রহণ কর-সৃতা তোমার হস্তগ ত-_ 
তাহার মধ্যে... প্রকৃত জীবন, পাইবে না) নিশ্চয় 
জানিও যে, ক্ষু্র স্বার্থের চরণে চিরদাসত্তের খতে 
ভুমি াক্ষর কাঁরলে, এবং সেই দাসত্বের জপরি- 
: হর্ষ, সঙ্গী অপমানের বোঝ| তোমাকে মাথায় 
লইয়া বহিয়। বেড়াইতে হইবে। 
২. পপ্রয়কেওররণ করা, আর মরণের সঙ্গে খেলা 
একর! একই করা । মরণের সঙ্গে খেলা কর,_- 
মরণ তাহার স্বভাবধর্মে তোমার সমস্ত বল চুষিয়! 
প্রান করিবে, তোমার সমস্ত তেজ নিঃশেষে হরণ 
“করিবে । কিন্তু এই সংসারে বলহীন ও মৃত্যুপথের 
িধিকের “থান নাই । বলহীন মরণোম্মুখ ব্যক্তির 
প্রীতি সংসারের লোক দুই চারিবার করুণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু মানুষের উপযুক্ত স্থান 
জধিকার করিবার পথে, তাহার ন্যায্য অধিকার 
লাভের পথে তাহাকে সহায়ত| করিবার জন্য কেহই 
জগ্রসর হইবে ন। -প্রেয়কে বরণ করিবার ফলে 
জ্বাসত্বের খতে স্বাক্ষর. করিবার ফলে যে অপমান- 
ভার মাথায় লইয়! বহিয়া, বেড়াইতে হইবে, তাহার 
জন্য চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলেও কেহই সেদিকে 
দৃক্পাতও করিবে ন1। : ইহা চিরন্তন সত্য যে, 
সিংহও পীড়িত হইলে সকলের অবজ্ঞার পাত্র 
হইয়৷ পড়ে। 
সংসারে যদ সত্যই বঁচতে চাও, জগতের 
মহাসন্ঞায়- যদি মানুষের উপযুক্ত শ্ছান অধিকার 
করিতে চাও, দাসত্বকে ঘ্দি পদদলিত করিতে চাও, 
অপমানের. বোঝা যদি মাথা হইতে নামাইয়! 
-ফেলিতে চাও, তবে শ্য়কে বরণ করিতেই হইবে ; 
প্রতি পদে মরিয়া-মরিয়াও -নিজের গায়ের উপর 


জ্াড়াইবার বল অর্জন করিতে হইবে ; মৃত্যুকে জয় 


আগ্রর হও 





৩১৭ 


জগতের বিরাট স্বার্থের চরণে বলিদান করিয়া 
জগতের মঙ্গসাধনে আপনাকে নিরত রাখিতে 
হঃবে। এই ভাবে সর্ববংঙ্গীন উন্নতির পথে, 
মর্ববাঙ্গীন দ্বাধীনতালানের পথে তোমার নিজে- 
কেও চালাইতে হইবে, এবং সেই সে 
মানবমণ্ডনীকেও শরয়ের পথে পরিচালিত করিতে 
হুইাবে। ইহার ফলে তুমিই: বাক হইয়া দেখিবে 
যে, তোমারও মঙ্গলসাধনে, তোমারও বলবিধানে 
সমস্ত জগত অগ্রসর হইবে--পবস্পরের সাহচর্ষো 
অগ্রসর হওয়াই ভগবানের মঙ্গল বিধান ॥ 

নিস্তরঙ্গ পুঙ্ধরিণীতে যেমন সুর্যোর স্থবিমল 
শ্রতিবিদ্ব এতিফলিত হয়, সেইরূপ ঞ্রেয়ের ভিত: 
রেই ধর্মের বিশুদ্ধ পবিত্র ভার সমাক উপলব্ধ হয় 
শ্রেয়ের ভিতরেই ধশ্মের মূল-কথ! উপলব্ধি করি--. 
তশ্মিন্‌ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্ধাসাধনঞ্ তদুপাসনমেব-পা, 
ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাহার প্রিয়ন্কাধ্যসাধন 
করাই তাহার উপাসন|। ধণ্মের কেন্দ্র হইলেন 
ধণ্মপ্রব্ঞ্জক পরক্রঙ্গ। তাই শ্রেয়কে মবল্বন 
করিলেইআমরা ভগবানকে ধর্মপ্রবর্তক বিশ্বপিতা। - 
অখিলমাত! বলিয়া উপলব্ধি করি। 

বর্তমান, যুগে সমগ্র জগতে শ্রেয় ও প্রেয়ের 
কঠোর ছন্দ চলিয়াছে ষত্য, কিন্তু আমাদের যেন 
মনে হয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে। বিশেষত ভারতভূমিতেই 


.এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে অধিক হইতে 'পরধিকৃতর 


প্রগাঢুঙ লাভ করিতেছে । আজ দেখি, ভারত 
বাসীকে শ্রেয় ও প্রেয় দুই বিপরীত দিকে প্রবল 
শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে ॥ শ্রেয় টানিতেছে 
সর্ববাঙগীন উন্নতির দিকে, স্বাধীনতার ডে জীবনের 
পথে) প্রেয় টানিতেছে: অবনতির দিকে, দাসস্কের 
দিকে, মরণের পথে। , কিন্তু শ্রোয়ের ভিতরেই 
ধর্দের স্থৃবিমল ছায়া প্রকাশ পায় এবং সেই ধর্দ্ের 
মুল কেন্দ্র হইল ভগবানের উপাসনা ত্রঙ্ষানাম। 
রাজাঁ রামমোহন জানিতেন যে একমাত্র পরব্রঙ্ষাই 
ধণ্মপ্রবর্তক, তিনিই একমাত্র স্বাধীনপুরুষ ; তিনি 
জানিতেনু, সেই পূর্ণস্বাধীন ভগবানের, ছায়া বে 
জাতিকে ফেব্যক্তিকে স্পর্শ কর্সিবে, সেই ঝ্মক্রির 
সেই জাতিরই ভিতরে স্বাঙগীন স্বাধীনতার একটা 
বিরাট জাগরণ ফুটিয়া উঠিবে; তাহার নামের 


করিতে হইবে) গরতি.পদে নিজের সু স্বার্থকে [তির উপরে এত ধর্্ের বিজযাবার্তা যেখানে 


ঘোঁষত হইবে, সেইখানে নিশ্চয়ই বিট পাড়া 
... গড়িয়া বাপবে। উহা শ্রির জানিয়াই ত্ঙ্গানামকে কেন্দ্র 
করিয়াই নি ব্রাঙ্গাষমাজের আকারে জাগরণের 
উৎস খুলিয়া দিলেন; দেশবাসীর জনা €আয়র পথ 
উন্মুক্ত কক্যি! দি'লন।. বর্তমান যুগে শ্রোয় ও 
প্রেয়ের মধো সংগ্রামের ভাবসরে আম] যদি সং্যণ 
প্রভৃতি" অবলম্বানে পরস্পারের সাহচর্য্যে শ্রেয়ের 
পথে চাল; যদি শত. ৰাঙ্চাবাতের মধ্যে, সহজ 
বিপদ্দের মধো, লক্ষাকোটী বিপ্লাবের ভিতরে ব্রহ্ম 
নামকে সত্যই হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি, সতাই যদ 
ভগবানকে আমরা মানবমাত্রেরই একই পিতামাতা 
বলিয়৷ মনে করি, তবেই আমাদের মুক্তি, তবেই 
সর্ববাঙ্গীন স্বাবীনতা ও উন্নতি আমাদের হস্তগত ; 
তবেই আমরা মপ্িতে মারিতেও বাচিতে পারিব। 
চেত-সৃত্যু সম্মুখে । 
আমর! উপনিধদের খধিদের নিকটে যুগমুগান্তর 
ধরিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার, বিশ্বাপতা 
অঁখিলমাতা পরমেশ্বরকে মানবমাত্রের একইঞ্ঈপিতা- 
মাতারুপে উপলব্ধি করিবার, উপদেশ পাইয়া 
আসিতেছি সত্য; আমরা প্রবন্ধে বন্তীয়। পর- 
*স্পরকে শ্রেয় অবলম্বন করিবার, ভগরাঁণকে লাক- 
লেয়ই একই সাক্ষাৎ পিতামাত8 মালবমীত্রকে 
ভীহার অন্তানরূপে জানিয়া তদন্ুরূপ ব্যবহার 
করিবার” উপদেশ দিতেছি সত্য, কিন্তু আমর/.কি 
সেই উপদে্া অনুসারে এখনও চলিজেছি ? প্রকৃত 
পক্ষে জামরা শ্রেয়ের পথে: চলি না, ভগবানকে 
সকলের সাই পিতামাত। এবং মানবমাত্রকে সত্যই 
- পরস্পরের ভ্রাতা বলিয়া মনে করি না বঙলয়াই 


২১ কও কাগ 


ভাই এক ঠাই, এক গ্রাঝাদকে সংস্থাপিত, কর। 
এ কথা ভুলিলে চলিবে লা যে, গামাদের ষকলেরই 
দশা এক-__-উঠিতে হয়, আগ হইতে চণ্াল পর্ন, 
ত্রঙ্গোপাদক হঈঠে ভূতোপাসক পর্যন্ত সকষে 
এক্সঙ্গেই উঠিব ; মরিতে হয় আত্রাঙ্ষাণচ গাল 
মকলকে এক সঙ্গেই মরিতে হইবে॥ এই গজ 
কথা ভূ লয়! যাই বলিয়াই চামরা গরস্পর মিলিতে 
পারিতেছি না। কিন্তু ইহা অতীব সত্য--আমরা 
স€লেই জানি যে ইহা অতীব সত্য শ্রথনও 
সময় আছে_-এখনও দি আমরা এই'সত] হৃদয়ে 
ধারণ করিয়! পরপ্প্ররের মধ্যে অন্যায় 'ভেলীভে- 
জনিভীঁ “একমুটো পার্থকোর” ব্যবধান বিদুরিষ্ঠ 
করিয়া! দিই, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাগার সত্াশুকরবাঙ্মাণ- 
চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেরই সম্মুখে সমানভাবে অবা-; 
রিত করিয়৷ দিই, সকলে মিলিতভাকে পরস্পরের - 
লাহচর্ধে। যদি আমরা সত্যের গাথে ধের পথে, 
অগ্রসর হই, তবে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা, উন্নতি, মুক্তি 
সমস্তই অচিরে হস্তগত হুইবে--কেহই তাহা: 
প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে ন1। 

অগ্রসর হও। যাহা কিছু দা ধা 
মঙ্গল, তাহাতেই সমস্ত মনপ্রাণ, সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ কর। সত্যের পথে, কল্যাণসাধনের পথে 
নির্ভয়ে অগ্রসর হ৪-_.কোনও সূত্রেই তাহ! হুইতে 
পন্চাৎপদ হইও না| রর্তমানে কেবলমাত্র কথায় 
ঘলিবার অবপর নাই_-উঠ, জাগ। জাগরণ তে 
আদিয়াছে--এখন আর নিদ্র! আলস্যকে অবলম্বন 
করিলে চলিবে না  আগাদের প্রত্যেককে  ভ্ভান- 
ধরে উন্নত হুইয়৷ আত্মাদৃষ্টির প্রদীপ প্রত্বলিত করিয়! 


ক্সাজ আমাদের এই ছূর্গতি।: মুখে আমরা/গ- | সেই জ্যোতিগ্মর় পুরুষ পরমাত্মার পথকে ধরিয়া 


ই বানকে বিশ্বপিতা বললেও কার্যে তাহাকে 
আঙ্গীণের পিতা, শৃদ্রের পিতা, চণ্ডালের পিতা, 
'ব্রাক্ষের পিতা, অত্রান্মের পিতা প্রভৃতি 
দৃষ্টিতে দেখি। এতদিন যাহা দেখিয়াছি, তাহা 
দেখিয়াছি_-এখন আর ভগবানকে বিভক্ত করিয়া 

& দেখিবার+জময় নাই | এখন ভগরানকে ভ্রকই 
প্রিতীমাতা৷ জাঁনিয়৷ পরস্পরের এমধো ভেদাতেদ 
ভুলিয়া যাও-_নায দশা, অশপৃশা। প্রসুতিকে 
-পাষের তলে দলিয় ফেল। : “ভাই ভাই ঠাই ঠাই, 
এই প্রবাদকে ভাবা হইতেস্ুছিয়। ফেলিয়। “ভাই 


অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ধাপ্রবর্তক মঙ্গলবিধাত। 
ভগঝুুনকে সত্যই পিতামাতা৷ বলিয়া জান, তাহার 
উপর সত্যই সন্তানের উপযুক্ত একান্ত নির্ভর কর, 
এবং তাহার অটুট আদেশ জানিয়া সত্য হইতে 
মঙ্গলের পথ হইতে কদাপি বিচুত হইও না । 
দেশবাসী প্রত্যেককে ভ্ঞানধর্ট্ে উ রত হইবার পথে 
পরিচালিত কর। যাহার! জ্ঞানে ধরে অর্থে পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে, ভূলভ্রান্তিবশত যাহার। সত্য হইতে 
ধর্ম হইতে দূরে সরিয়। গিয়া নয়নজলে বুক ভাঙাই- 
তেছে, তাহাদিগকে যথাশক্তি তুলিয়। ধর, তাহাদের 


৩১৯ 





পি প্রসঙ্মুখে তোমার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া 
দাও। ভবেই দেখবে, দেশের ছুঃখদৈনা, দেশের 
মৃতা্হাহাকার অচিরেই অদৃশা হইয়া যাইবে। 
আপনাকে জড়াইয়া ফেলে, চক্ষু খুলিয়া গ্েখিলেই 
দেখিব যে, আগরাও সেইরূপ সামাজিক: গ্র্ভুতি 
নানাবিধ অনাটার কদাচারের উপকরণে কারাগার 
সংগঠিত করিয়া তাহারই মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ 
করিয়া *রাখিয়াছি, এবং সেই কারাগার হইতে 
স্বাধীনত টাই, মুক্তি চাই বলিয়া! চীৎকার করি- 
তেছি। কে শুনিবে তোমার সেই সমস্ত খা 
প্রলাপ চীৎকার ? ভগবান তোমার অন্তরে জ্ঞানের 
যে অস্ত্র দিয়াছেন, সেই আত্ত্রের দ্বারা দেখিতে 
সাধ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্ভেদা স্বরচিত কারাগার 
ভাঙ্গিয়া! ফেল , দেখিবে, তাহার মহা ঝনতুকারে 
শত কারাগারের লৌহকবাট সহজেই ভাঙ্গিয়া 
পড়িবে। মহাসাগর হইতে একঘটা জল তুলিলেও 
সমস্ত মহাসাগর যেমন উদ্বেলিতহৃদয়ে তাহার সঙ্গে 
লমুখিত হইতে চায়, সেইরূপ ভুমি সত্যের পথে চল, 
ধর্মের পথে অগ্রসর হও-_দেখিবে, তোমার চতু- 
স্পার্শও তোমারই সঙ্গে সঙ্গে সত্োর পথে ধর্ট্ের 
পথে জাগ্রসর হইবার জন্য উদ্মুখ হইয়া! উঠিবে। 
 বর্তূমান যুগে দেশের যেরূপ অবস্থা! আসিয়াছে, 
মৃত্যু যেরূপ মুখব্যাদান করিয়া! তাহার করাল 
' কবলে দেশকে সর্ববতোভাবে গ্রাস করিবার জন্য 
উদ্মুখ, হইয়! রহিয়াছে, তাহাতে অগ্রসর হও-_ 
অগ্রসর হও--+দেশবাসীর কর্ণে এই এক মন্ত্র 
ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মন্ত্র দিতে পারি না। ভগবান 
।এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে জাগাইয়া 
তুলিয়াছেন_-এই বাণীই আমাদের সকলকে 
কৌস্তভ মণির ন্যায় অন্তরে ধারণ করিতে হইকে। 
যতগ্িন ন! সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনতা, সর্ববাঙ্গীন উন্নতি 
হস্তগত হয়, ততদ্দিন আমার এই কাতর মিনতি, 
বৃথ হাপসি-খেলায়, অশ্লীল আমোদএমোদে গ| 
ভাসাইয়! বুথ! সময় নষ্ট হইতে দিও না 3 ভায়ে- 
ভায়ে বৃথ। দবন্ছবিবাদ করিয়া নিজের শক্তির দেশের 
শক্তির অপচয় হইতে দিও না। ধর্মের খোসা 
লইয়া বৃথা ধার্ট্িকতার ভাগ করিও না। ছুতমার্গ 
অন্পৃশাতা প্রভৃতি পদদলিত করিয়া দাও। ধর্মের 
হ্‌ দি ৯ 








নামে সদাচারের নামে মানুষের উপর যে অপমান 
আনয়ন কর, সে অপমান মানুষের উপর নহে," 
সে অপমান, মানবের যিনি পিতামাত|, সেই বিশ্ব- 
বিধাতা ভগবানেরই উপর গিয়া লাগে। মানুষ 
যখন মানুষের উপর অপমানের সূত্রে ভগবানেরই 
অপমান করে, তখন বল! বানুঞ্য যে, ভগবানের 
বিধানেই মানুষ অবনতির মোহজালে পড়িয়া 
অজ্ঞঞানকৃপে ডুবিতে থাকে । কিন্তু তোমরা যদি 
প্রকৃত মানুষ হও, ভারতের মুনিখধিদের সন্তান ও 
তাহাদের উত্তরাধিকারী বলিয়া আপনাদিগকে 
গৌরবাস্থিত মনে কর, এবং ভগবানকে যদি সতাই 
পিতামাতা বলিয়া জান ও মনে কর, তবে সকল 
উন্নতির অদ্ধিতীয় উৎস সত্যধর্্ের সাধনপথে অগ্র- 
সর হও, দেশবাসীকে সতাধর্মের পথে পরিচালিত 
কর এবং নিজের মনুষ্যত্থকে সার্থক কর। 

আজ আমি আর নৃতন কথা কি বলিব ? ব্রাঙ্মা 
ধর্টোর অনুসরণ করিয়! কেবল এইমাত্র বলিতে , 
পারি-_-ভগবানের হস্তে. ফলাফলের ভার সমর্পণ 
করিয়৷ নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও দেশের 
কল্যাণদাধনে একমনে একপ্রাণে আপনাকে 
নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদুরিত করিয়! পরস্পরকে : 
তুলিয়া ধরিবার উট! ক্ষর। অসত্য, স্টীধন্ 
হইতে সর্বদা দুরে থাকিবে এবং সন্তানগণকেও 
সরবদা,দুরে রাখিবে। ধর্দের খোসামাত্রে সন্ত না 
হইয়! প্রকৃত সত্যধগ্রকে প্রাণের ভিতর ধরিয়া 
থাকিবে। তখন দেখিবে, স্বরাজ হস্তগত হইয়াছে, 
স্বাধীনতা হস্তগত হইয়াছে, উন্নতির স্ুবিদ্তৃত্র রাজ- 
পথ উপ্ম্ত হইয়। গিয়াছে । তখন দেখিবে, ্বীস- 
স্কের খত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ; অপমানের বোঝা 
সহস! মাথা হইতে নামিয়া গিয়াছে। তখন ভগ- 
বানের অমোঘ আশীর্বাদ দেশের মস্তকে ঝরিতে 
থাকিবে; দেশ সজীব হইয়া! উঠিবে, রীদ্ধা-ভক্তি- 
জ্ঞান-কণ্মের সাহায্যে সকল সদ্গুণের আধার 
হইয়া উঠিবে সমগ্র দেশে দুঃখদৈন্যের হাহাকার 
ও ক্দ্দনের; পরিবর্তে আনন্দের হাসি এবং: 
শুভ অনুষ্ঠান্সূহের, মঙ্গলশঙ্খ আবার রাঙ্ 
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(গরক্ষিতীন্নাথ ঠাকুর), 

আজ এই উৎবের দিনে আমার হৃদয় যুগপৎ 
হর্ঘ ও রিধাদের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। 
বিষাদের কারণ এই যে,_ ধহাদের, স্মৃতি বলিতে 
গেলে এই ব্রঙ্গমদ্দিরের প্রত্যেক ইহ্টকথণ্ডের 
সঙ্গে গ্রাথিত হইয়া গিয়াছে; যাহাদের বত্তৃত| 
ও সঙ্গীতে এই প্রজ্মামন্দির বরের পর বৎসর 
ধ্বনিত গ্রতিধ্বনিত হইয়াছে.) ধাহার! ত্রাহ্মসমাজের 
সতন্তম্বরূপ ছিলেন, আজ তিন বৎসর যাবঙ সাহার! 
একে.একে "আমাদিগকে পরিত্যাগ্রকরিয়া, পরম 
পিতা ভগবানের এরাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে তাহার 
নির্দিষ্ট মঙ্গল কার্ধ্য সাধনের জন্য মহাগ্রয়াণ 
করিয়াছেন। মাঘোগসবে বাহার তেজংপূর্ণ বক্তৃতা 
. শুনিয়া কত লোক অন্ধ কুসংস্কারের হস্ত হইতে 
রক্ষণ পাইয়াছেন, এবং হাঁহার পরণস্পর্শী নৃতন 
: নুন বরহ্ষাস্গীত শুনিয়া কত লোরের চিন 
ভগবচ্চরণে ব্যাকুলভাবে ধাবিত হষ্টুয়াছে, দেই 
পুজাপাদ সতোন্দ্রনাথ গতপৃর্বব বৎসর আমাদিগকে 
ছাড়িয়া গিয়াছেন।. উৎসব-সভায় সঙ্গীত :আরন্ত 
হইবার পূর্বের বাঁহারঞ্ রাগিগ্ীর আলাপ শ্রবণ 
করিয়া! উপ্াসকমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ 
হইয়া থাকিতেন, আজ সেই জ্যোতিরিজ্রনাথ 
কোথায় |. আবার, এই ব্রহ্ষামন্দির বাহার উপ- 
দেশের গুরুগন্তীর নিনাদে প্রাতিধ্রনিত হইয়া 
উঠিত ১ এই ব্রগ্কামদ্দিরে গদন্ত ধাহার উপদেশ 
আকা করিয়া কত-লোকের চিন্ত সংশয়মুক্ত হইয়া 
ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আদ্ধানক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয় 
উঠিয়াছে, আজ-কারক্দিন হুইল, সেই -আচাধ্য 
দ্বিজেন্্রনাথ ত্রাহ্ধদমাজকে ছুঃখসাগরে ভামাইয়া 
থরমপিহার র্রাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই দারুণ বিষাদের মধ্যেও আজ আমার 
হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে | আন- 
নদের: কারণ এই বে, আর বজকীল -পরে এই 
বরঙ্গামন্দিরে অ্ষোহগব সম্পন্ন হষ্রতেছে । প্রত্যক্ষ 
কর যে, এই ক্্ামন্দিরের? প্রন্তরেক : ধুলিকথ! 
রঙ্মনামের অরুণরাগে রপ্রিত । রাঁজা রামমোহন 
রায় কর্তৃক এই ব্রঙ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, 
ইহারই বেদী হইতে পঞ্ডিততরেষ্ঠ রামচন্র বিদ।- 
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সপ্ভীবিত রাখিয়াছিলেন $ .এইগান্িরেরই বে 
হইতে : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার “ব্যাথ্যানের” 
অসতধারার উৎস খুলিয়৷ দিয়াছিলেন) এবং 
উপদেশের” জঞ্ঞানবারি বহুকাল 
ধরিয্পা। বিতরিত হইয়াছিল এই. ব্রগ্মন্দিরেরই 
বেদী হইতে সদানন্দ রাজনারায়গ বন্থু মহাশয় 
তাঙ্থার সুমিষ্ট উপদ্দেশের রসধার! রহাইয়া। দিয়া- 
ছিলেন। ত্রঙ্গাধণ্রের থে পবিত্রভাবে। ত্রঙ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র দেশবিদেশকে ভাপাইয়। দিয় শ্যামল, ও 
পৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, স্মরণ করিলেও আনন্দ 
হয় যে, এই ব্রহ্মামন্দিরেই তাহার সুত্রপাত হয়। 
এই মকলের স্মৃতি ছার! উদ্দ্ধ হইয়! ভগবানের 
সম্মুখে তোমাদের হৃদয়খানি পাতিয় দাও। আজ 
এই স্থন্দরপ্রতাতে সংসারের চিন্তায়ওহদুয়কে রুদ্ধ 
রাখিও না__ভগবানের আলোক হৃদয়ে প্রবেশ 
করিতে দাও, ভগবানকে সমস্ত হৃদয় অধিকীর- 
করিতে দাও । তজ; প্রত্যক্ষ কর, বিশ্বযজ্ঞের 
পুরোহিত আজ তোমাদের এই -্রীতিষজ্ে অতিথি 
হুইয়। আসিয়াছেন_-তাহাকে আজ হৃদয়ের পুজা 
না দিয়া ফিরাইয়া দিও না। আঙঞ্গ তোমাদের 
হৃদয় হইতে মেই জীবনসথার নামে জয়গান 
সমুখ্খিত হইয়া! এই স্থন্দর প্রভাতের সুর্ধযকিরণের 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলুক। তোমাদের 
হাদয়মন তাহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়! উঠুক । 
আমৃতধামের যাত্রী হইয়। আমরা আজ এখানে 
সমবেত হইয়াছি। আ্মামাদের কেন্ুই যেন পশ্চাতে 
পড়িয়া না৷ থাকি। পরস্পরকে অগ্রসর হইবার 
মন্ত্রে উৎসাহিত কর এবং আগ্রসর হও । খোয়, 
কৌতুকে, সংস|রের নান] বিষয়ে আমর! প্রত্যেকে 
সর্বপ্রথম স্থান. অধিকার করিবার চেষ্টা করি, 
আজ আমাদের দেগিতে হইবে, আমাদের “খে 
কে সর্বপ্রথম পৃততম হৃদয় লইয়! জননীর চরণে 
অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারে। হার এই প্রক্কৃতি, 
ধাহার এই ধনধান্যে পুর্ণ ধরণী, তিনিই আমাদের 
প্রত্যেকের পিতা, প্রত্যেকের মাতা। তিনিই 
আমাদের রক্ষক 3 তিনি আমাদিগকে তাহার 
মেহপ্রেমের হন -ঘিরিযা রাখিয়া নিয়তই 
রক্ষা কারতেছেন। সেই অমৃত পুরুষের আমৃত- 
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.. রায় সভিষিক্ত হইয়া মৃত্যুকে জতিক্রম. কর।, 
_ এখানে সত্যসতয ঘৃত্যু নাই--এখানে ভয় 
আছে, বিভীষিকা আছে। ভয়ই  তে। মৃত্যু। 
রি পথে, ধর্মের পথে আগ্রসর হইয়া 
চল--ভয় বিদুরিত হইবে ; মানুষের প্রতি কথায় 
বিভীষিকা তোমাকে অভিভূত করিতে পারিযে না। 
সাহার নামে আজ আমাদের প্রাণ জাগিক়াছে, 
নিশ্চয়ই জানিও যে, তিনিই আমাদের বর্তমান 
ধর্াসংগ্রামে নেতা, তিনিই আমাদের কল্যাণকারী 
েনাথতি। সেই সেনাপতি আমাদের এই সম্মুখে 
উহার অজেয় পতাক! স্থাপিত করিয়ছেন। 
€রু তোমাদের মধ্যে সেই গতাক| বহন করিয়! 
অগ্রসর হইতে চাও-_জীবন লাভ করিতে চা, 
* স্ৃযুর বিভীষিক| এড়াইতে চাও? এই পতাকা- 
ঃস্ান্ধে অগ্রসর হইলে সঙ্গে সঙ্গেই অভয় তো 
পাইয়া! যাইবে । ভগবানে বিশ্বাসী বন্ধুগণ ! বিধা- 
তার মঙ্গলবিধানে যদি সত্যই তোমাদের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস থাকে, তবে আমাদের উপাকমণ্ডলীর 
সংখ্যায় লল্লত! দেখিয়। তোমরা মুহ্যমান হইও না। 
তোমরা অগ্রসর হও__মগুলীর সংখ্যাই কেবল 
ুন্ধি পাইবে না, কিন্তু মগুলী সর্রাঙ্গীন উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইরে। দেই করুণাময্ী জননীকে 
চিন্তকমলে স্থু প্রতিষ্ঠিত কর, তোমাদের সমস্ত দুঃখ 
মস্ত দৈন্য নিশ্চয়ই চলিয়া! যাইবে; তোমাদের 
প্রাণের কাতরত! নিশ্চয়ই বিদুরিত হইবে । আজ 
'এখানে যে উৎসব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, ভগবানের 
চরণে 'আমাদের এই প্রার্থনা সমুখ্িত হউক-_ 
হে ভগবান! এই ব্রঙ্মমন্দির হইতে কোন সুন্রে 
ধেন তোমার নামের উৎদব অন্তহিত না হয়। 
হে ভক্তবৎসল ! তুমি এই জাশীর্ববাদ কর, যেন 


আমাদের এই মগুলী রাজা রামমোহন রায়ের: 


-ভ্ানে, মহধি দেরেন্দ্রনাথের ভল্ভিমতে এবং ব্রহ্মানন্দ 
বকেশবচান্দ্রের কর্টোপরিপুষ্ট হুইয়া অচিরেই জায়- 
যুক্ত-হয়। 
গান। 
(ভ্পঞ্চানন রায়) 

২ '্রবাঁরী কানেড়া-_তেওরা। 

আলীম সম্ষটে ভরস| ভগবান, 

_হেনীর ! নির্ভয়ে হওনা-আখগান। 


পা বো: যার--সবল ল জিও তার, 
বহিতে সক্ষম সকল গুরুভার ;.. 

অগাধ জনময্ উদার সদাশয়, 

ঘ্গতননাথ গিনি_-এ বোঝ| ত/রি দান। 
উাহারি কপ| লাভে বোঝ! সে সেজ। হয়, 
ঘুচাও সব ভয় তাহারি গাহি জয় $ 
কাটবে ষঞ্চট বিমল নামে তার, 
অভয়মূত*সেতু তাহার নামগান॥ 
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কেশরীবংশ ও গঙ্গাবংশ। . 


(রামু ইস তীক্নারায়ণ রায় বি,এল ) 

7 কেশরীরংশের রাজ) দৈর্ধ্যে ১৮৫ য/ইধ: এবং গ্রন্থে 
৬০ মাইল মার বিস্তৃত ছিঘ। বালেখরের নিরটরন্তীঁ 
কাশবাশ' নদী হইতে গঞ্জমের নিকটবর্তী ঞধিক্র্যা? 
নয মধ্যে এইএরাজ্য শীমাবদ্ধ ছিল। সমু হইতে ঢেক্কানজ। 
পর্যন্ত একটা রেখ| অস্কিত করিলে এই রাঞ্জোর প্রস্থ 
রেখার পরিমাণ পাওয়া! যাইবে।  বর্মানে এই -সংক্ীর্থ 
ভূখণ্ডের রাক্ষম্ম এবং সর্ব প্রকার আয়ে অতি কষ্টে শাসন- 
ব্যয় মনুগান হয মাত্র, উদ্ধৃত কিছুই থাকে না। 

কেশরীরংশীয়দিগের সৈন্য সামন্ত ও পুর্াবিভাগের 
অপরিমাত বাধ কিরূপে সংকুলান হইত তাহা একটা 
যদসাার নিয়ন । তরে স্থান )9.পর।ণীন ফেখের মধ্যে 
আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সে সময় দেশের অর্থ 
এখনকার (মত বিদেশে চি! য/ইিত না, বৎমর বৎসর 
দেশের অর্গ দেশেই সধিমতহুইত।॥ ব্যবমায়-বাঁণিজ্যের 
দ্(রা কেশরী রাঙগগণের বহু-অর্থ/গম হইত।॥ ম্হালদী 
বাংঠিজোৎগলার কুগে কোন অগ্ঞ/ত স্থ/নে দে স্গয় 
একটা হীরকের আকর:ছিল। এরং দেই আকর, 
হইতে এতিবত্মর বহুল পরিমানে সুল্যবান্‌ হীরকখণ্ড 
বিদেশে রপ্।নী হইত | দেশে জমিদার ব! ঘমোকদন| প্রাভ- 
তির অস্তিত্ব ছিল ন!। দেশের সর্বময় কারা কেণরী- 
ক্বাজের অস্ভুলিচালনায় দেশের সগুদয় সামর্থা কোন 
অনুষ্ঠেয় কার্ধ্যে নিয়োন্সিত হইত 7 এই সকল কারণেই 
কেশরীবংশীয় নরপতিগণ অপেক্ষা রত স্বপ্ল/য়তন রাজোর 
রাজা হুইয়াও বিশেষ প্রভাবশাণী ছিলেন) এবং 
তাহাদের এসুব/সৌভাগ্য দেখিয়। বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের 
শাসনকর্তাীগও ঈধ্যান্কিত হইতেন। 

কেশরীব্ংশের ওপর এঙ্গাবংশের 'আন্থাথান হয়; 


[তা ঞরে, এই উভয় বংশের যধ্যে সৃ্যবংনীর রাজগণ 
রাজত্ব করেন। এই স্র্াবংশের 'অগ্রুম 'নৃপতি কোনা্কে 

।১০৫ন-খুষ্টাবে প্রসিদ্ধ সত্মামন্দির নির্খবাণ-কডরন। ৫কান।ক 
& 





 উডভিষযার ক্ধযক্ষের। ইহার সম্দ্ধে এই ইসি খাছ 
যে, কৃষ্ণের পুর শাঘ্ঘ উৎকট পাপের ফলে মহাব্যাধি- 
- গ্রস্ত হন। অননো!পায় হইয়! তিনি এই স্থানে একাগ্র 
: অনে স্ুর্যোর উপাসন! করেন, এবং ক্ুুর্যার বরলাভ 
করিয়া রোগমুক্ত হন। স্থানটী বালুকাদংকুল। কিঞিং 
দুরে একটা ক্ষুদ্র রাম আছে। স্র্গতোয়! চন্দ্রভাগ! নদী, 
এই বালুকার।শি ভেদ কক্সিয1 কাক্মক্লেশে সমুদ্রের দিকে 
বহিয়! যাইতেছে। মাঁঘী সপ্তমীর দিন এই স্থানে একটী 
মেল! বসে এবং বছলোকের. সমাগম হয়। ক্ৃুর্যের্যাদয় 
দর্শন ও চন্দ্রভাগ! নদীতে ক্গান করা দেদিন সমস্ত যাত্রী- 
দিগের অবশ্য কর্তব্য কার্ধা। হুর্য্যোপাপনার জন্য এই 
একদিন মাত্র নির্দিষ্ট হইয়।ছে। ক্ুর্ধ্য বৈদিক দেবতা; 
বেদ ও পুরাণে তাহার উপাসনার উদর আছে। 
কিন্তু সমগ্র উড়িব্যায় কোনার্কের মন্দির ছাড়। আর 
কোথ|ও  উল্লেখযোগা কুর্য্যমন্দির নাই । পুরীতে 
জগনাথ দেবের প্রাঙ্গণ মধ্যে ছুইটা ুর্যামন্দির আছে ; 
একটা সুক্তিমণ্ডুপের ও অন্যটা লক্মীমন্দিরের নিকট- 
বর্তী। শেষোক্ মন্দিরে 'ষে সু্ধাদেবতার মূর্তি আছে, 
তাহা কোনার্ক মন্দির হইতে আনীত বলিয়া! প্রবাদ 
আছে, এবং তাঁহার পুজীর জন্য পুজককে কতক 
নিষ্ধর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। মুক্রিমণ্তপের নিকট 
যেমদ্দির আছে, তাহাতে প্রথম সুর্যযদেবের পৃজ| না 
হইলে জগন্নাথদেবের পুজা আরম্ত হী নী। এইস্থানে 
আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য । : উড়িষ্যার অনেকের 
বিশ্বা যেকোনার্ক মন্দিরে কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় 
নাই। প্রবাদ আছে, মন্দির নির্ধাাণকারী শিল্পী বিরক্তি- 
ভাবে তাহার পুত্রকে জৌরে চপেটাঘাত করায় সে 
মন্দিরের উপরিভাগ হইতে গড়াইয়! নীচে পড়িয়। যায 
ও সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। মন্দির সমাষ্টির 
পুর্ব্বে দৈবাৎ একব্যক্তির প্রাপবিনাশ ঘটায় মন্দিরে 
দেবতার প্রতিষ্ঠ। হয় নাই। কিন্তু এই জনগ্রুতি খুব 
সম্ভর অলীক মূল মন্দিরের অন্যন্তরভাগ উত্তম- 
রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখ! যায় যে অন্যান্য ব্যবহৃত 
মন্দিরের ন্যায় উহার মেঝের পাথরগুলি বাবছারে ক্ষ 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি, লক্ষমীদেবীর মন্বিরের 
নিকট যে কূর্যামন্দির আছে, তাহার. দেবতা কোনাক 
হইতে আনীত বলিক্ন! পাগাদিগের নিকট গ্রদিদ্ধি আছে, 
এবং,তাহার ভোগের জন্য প্রথক বন্দোবস্ত; আছে । লক্ষী 
দেবী ব্যতীত প্রাঙ্গণস্থিত অন্য কোন পার্খ প্লেরতার পুথক 
ভোগের বন্দোবস্ত নাই। এই সরল কারণে আমার 
মনে হয় যে কোনার্কের হুূর্য্যমন্দির কোনও বিজাতীয় 
আক্রমণকারী কর্তৃক কলুধিত হয়) সেই আক্রমণকারীরা 
ধনলোভে চক্রের পিয়স্থিত বৃহৎ অযস্কান্ত গ্রস্তরথানি 








বন বকা জা নব হা 
র্যযাদেবের মুর্তি অগ্তহিত করে | 

নিত্যনৈমিত্তিক পৃজায় স্থর্য্যের পুজ। করিতে হয়। 
গণেশ আদি পঞ্চদেবতার মধ্যে হুগ্য অনাতম।  গ্রাতে 
মধ্যান্ছে এবং সাগান্ছে প্রত্যেক সছ্‌ করান্ষণই পবিত্র 
গায়ত্রী মনত .সবিস্বদেবের ধ্যান করিয়া থাকেন। অতএব 


৮৬0 রাজার পক্ষে স্র্াদেবের উপাসনার জন্য, 
কোনার্কের মন্দির নির্বাণ কর! কোনও ক্রমে অস্বাভাবিক 
নহে। উড়িষ্যার স্র্গত “গারো” নামক স্থানে অতি 
প্রাহীন সুর্যযমন্দিরের বিশাল তস্তপ আজিও দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়। কোন্‌ সময়ে সোরোর হয মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল তাছা অগ্ুগান কর! কঠিন; তবে কোন এক 
সময়ে উড়িবা।় সুর্য্যোপসনার প্রচপন ছিল এরূপ. অন্ু- 
মান কর! অসঙ্গত নয়। 

কোনার্কের কুর্ধ্যমন্দির উৎকলীয় শিল্পকলার 1 ন্‌ 
মণি । এই মন্দিরের শিল্পচাতুর্য; ভাষন বর্ণনা কর! 
অসম্ভব । মন্রিরটী রখের আকারে নির্ষিত হইয়াছিল, 
তাহার কার্ণিশে এবং দ্বারের পার্খশ্দেশে যে সকল স্থুঙ্ম 
গম কারুকার্য রহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। মন্দিরগাঁজরে যে সকল জীব-জন্তর ও 
মনুযোর মুর্তি খোদিত রহিয়াছে তাহা স্বভাবের প্রতি- 
চ্ছবি'ন৷ হইলেও অস্বভাবিক বলিয়া “মনে হয় না। 
স্বাভাবিক ও, অস্থাভাবিকের মধাস্থলে শিল্লকগার চয়ন 
উৎকর্ষের নিদর্শন। স্বভাবের গ্রতিচ্ছবি যদি শিনকলার 
চরমোৎকর্ষ হইত, তাহা হইলে ছায়াচিত্র ব! ফটো গ্রা 
উচ্চাঙ্গের চিত্রবিদ্যা বলিয়। গণ্য হইত। উৎকৃষ্ট কলা- 
বিদ্যার অভিব্যক্তিতে স্বভাবের সহিত ভাবের অপূর্ব 
নমাবেশ দেখিতে পাওগ| যায়। দর্শকগণ মনে করেন, 
তাহার! ইতি পূর্বে এইকপ কোন বস্ত দেখিয়া থাকিবেন, 


| কিন্ত কোথায় দেখিয়াছেন তাহ! শ্মরণ করিতে পারেন 


না। প্রকুতপক্ষে উৎকৃষ্ট শি্রকলার অভিব্যক্তি দর্শকের 
মনোভাবেরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ভূধনেশ্বর এবং 
যাজপুরের শিল্পকলায় বৌন্ধদিগের অনাসক্কি এবং নির্সি 
গুত৷ পরিস্ফুট, কিন্ধা কোনার্কের শিল্পকলায় সে ভাব 
নাই। শৈবধর্ধের প্রভাবে ও তত্ত্রোন্ত ভোগমার্গের 
সাধনায় বোধ হয় লোকের মন সংসারধাত্রার দিকে 
ফিরিয়াছিল, তাই কোনার্কের শিরক! যাজপুর ও ভুব- 
নেশ্বরের শিল্পকল! অপেক্ষ। অধিক স্বাভাবিক | ইয়োরোপ 
ও আমেরিকার বু  শিল্পকলাবিশারদ কোনার্কের 
শি্লকলার অজন্র প্রশংন! করিয়া থাকেন। বস্তুত এই 
মন্দিরে উৎকলীয় দ্থপতিবিদ্য। ও তক্ষণশিল্পের চরম উন্নতি 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

কেশরীবংশের প্রবর্তিত শৈবধর্ম বছ বৎসর ধরিয়া 


বদি | 


উড়িষাঁর রাগধর্ম ছিল, কিন্তু উহ! কোন দিন বৌদ্ধ 
খর্শের স্থান 'অধিকাঁর করিতে পারে নাই। শৌদধন্ন 
সর্বপাধারণের ধর্ম হইয়াছিল। বন শতান্ধী বৌদ্ধভাবাপন্ন 
খাকিবার ফলে সাধারণ £লাঁকে বোধ ভয় তস্্োক্ত শৈব 





এবং শাক্তধশ্মের গ্রতি বিশেষ আস্থাবান হঃতে পারেন 


নাই। বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত অহিংস! ধর্ম ও ভাবপ্রবণতা 
এদেশের লোকের মতিগনির সহিত যের% সামঞ্জদ্য লাভ 
করিয়াছিল, তন্েন্ত উত্কট সাঁধনমার্গ মেরূপ রুচিকর 
হর লাই। গঙ্গাবংশের গ্রভাঁবে উড়িয্যার বৈষঃবধধ্থু 
প্রবর্তিত হইলে বৌদ্ধভাঁবাপন্ন জনগণ ভক্কির সহজ মার্গ 
অবলম্বন করিয়! যেন শাস্থিলাভ করিয়াছিল। বৈষঃ7- 
প্রভাবে উডিযা।র লোঁকে স্থির দ্বীর ও কোমলম্ব ভাবাপন্ন 
হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা বৈরাগ্যের ধুর! ও কর্ম 
ক্লাস্তির অবসাদ তাহাদিগকে অল্লবিস্তর সমাচ্ছন্ন করিয়া! 
ফেলিয়াছে। বোধ হয় এই অবসান ও মিথ্যা বৈরাগোর 
জনাই উৎকলবাসীদিগের জাতীয় জীবন কোন দিন পূর্ণ 
পরিণতি লাঁভ করিতে গারে নাই এবং অলপ দিনের 
মধোই গঙ্গাবংশের তিরোভাবের সহিত উত্কলের স্বাধী- 
নতাঁর অবদান হইয়াছিল। 

১১৩২ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টা পর্যন্ত গঙ্গা বংশের রাজত্ব 
কাল। এই বংশের শাসনে উতৎকলীয় সভাতা চরম 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গাবংশের 
প্রথম.রাজা! গার উপকূল হইতে উড়িয্যাদেশে আসিয়া" 
ছিলেন বলিয়াই এই বংশের নাম গঙ্গাবংশ হইয়াছিল | 
কিন্ত এরূপ 'ন্ুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। “প্রালঃ 
নামক একজন বিখ্যাত রাজ উত্তর-ভারতের কোন স্থান 
হইতে আসিয়! অন্ধ দেশের উপকূলে রাজান্থাপন করেন। 
সেই রাজার বহু নৌবহর ছিল এবং এই সকল নৌবহর 
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অবলীলাক্রমে 'ভেদ করির! দেশ- 
দেশান্তর হইতে নানাবিধ দ্রব্যসস্তার আনয়নপৃর্বক 
রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত । তাহার পুত্র চোড়ঙ্গদেব 
১১৩২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা-বিজয় করেন। বোধ হয় তিনি 
বৈষ্ঃবধর্শে দীক্ষিত হইয়াই এদেশে আসিয়াছিলেন। 
কারণ ইহার &* বংনরের মধোই পুরীর বর্তমান মন্দিরের 
নিশ্মীণকার্ধা আরস্ত হইয়াছিল। চোড়ঙ্গদেব একঞ্জন 
প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন | উড়িষ্যাবিজয়ের পরেই তিনি 
বছ সৈন্য-সামন্ত লইয়! বঙ্গদেশের দিকে অগ্রপর হুন 
এবং অল্পদিনের মধ্যে বর্ধমান হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত 
আর্ধকার করিয়! বসেন। এই বিজয়ের দ্বার তাহার 
প্রচুর অথাগম হয়। 

ভমলুক তখন একটী সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এই 
বন্দর হইতেই ধনপতি সওদাগর ও তাহার পুত্র শ্রীসন্ত 
লঙ্কাদীপে বাণিঞ/ কঙ্ধিতে গিয়াছিলেন। চীনপরিব্রূক 


৩ 


কেশরীবংশ ও গঙ্গাবংশ 


, হয়েক্গ সাও, সপ্তদশ শতান্বীতে তমলুকে আমিরাছিলেন ; 





৩২৩ 


সে সময় তমলুক পুর্ববোপকূলে সর্ধপ্রধান বন্দর ছিল। 
মযুরভঞ্জের মযুরবংশীর রাগ কিছুদিন তমলুক দখল 
করিয়াছিলেন, পরে কাঁধু ভূঞ্চ নামক এক ব্যক্তি, 
উড়িষ্া দেশ হইতে গিয়া তমলুকে বায স্থাপন করেন। 
তাহার বংশধরগণ এখনও তমলুকে বাণ করিতেছেন। 
তমলুক গঙ্গাবংশের রাজ্যভূক্ষ হওয়াতে গঙ্গাবংশের 
রাজস্ব গুণ বর্ধিত হইয়াছিল। গপ্গার মোহান! হইতে 
গোদাবদীর মোহানা পর্যপ্ত গঙ্গাবংশীয় রাঙাদিগের রাজ্য 
বিস্তৃত ছিণ। যথা--(১) বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, 
(২) মধ্য উড়িষ্যা বা উংকল, (৩) মান্দ্গ উপকৃণ। 
প্রথম ছুইটা প্রদেশ হইতেই রাজন্বের অধিকাংশ আধার 
হইত। মাগ্রাজ উপকূল লইয়া গঙ্গাবংশের রাগত্ব কাগে 
বহু যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল । এই প্রদেখটা অধিকাংশ সণয় 
নামমাতই গঙাবংশের অধীনে ছিল) কিন্তু সুশাসন ও 
শৃঙ্খণ! কোন দিন এই প্রদেশে চিরগ্বারীন্নপে প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। বর্ভনান মময়ের মত কতকগুলি “করদ-মিত্র” 
রাজা নামমাত্র গঞ্গাবংশের বশ)ত। স্বীকার করিম নিক্জ : 
নিজ স্বাতন্তরা রক্ষা! করিয়াছিণ। ছুেদ্য গিরিনক্কটবছ্প 
এই সকণ [মত্ররাঞ্কে করামত্ত করিব!র প্রয়াস গঙ্গা" 
বংশীয়গগ কোন দিন করেন নাই। তবে বাতিক 
করদান ব্যতীত আপদ-বিপদের সমদ্ধ এই নকল গিদ্র- 
রাঞ্য সৈন্যলাহায॥ দন করিয়! গঙ্গাবংশীয়দিগের সহ।য় ত| 
করিত। বর্তমান ইংরাগশ।সনের অধীনে যে কক্সটা 
গড়বাত” বা মিত্রর!জ্য আছে, গঙ্গাবংশীমদিগের সময়েও 
প্রায় সেই সমস্ত নিত্ররাগ্য ছিল। বৈষ্ণব ও জগনাথ 
মহাপ্রভুর প্র/ব দেশনয় বিস্কৃত হইখে পর পরবন্তী 
গঙ্গাবংশীরগণ “দেবরাজা' বলিয়| দেশের সর্বত্রই সমাদৃত 
হুইতেন; তাহাদদিগের প্রঠি মিক্ররাজমণের আন্তরিক 
ভক্তি ও প্রগাঢ় সহ ছিল। 

১৪৭৯ হইতে ১৫০৪ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমদেব উতকলের 
পিংহামনে অখিষ্টিত ছিলেন। তিনি স্বধন্মনিরত ও 
ভক্কিমান রাজ। ছিলেন। জগন্নাথদেবের সেবার তাহার 
বিশেষ উৎদাহ ছিল। তিনি আপনে বিপদে এবং সক 
ব্যাপারেই তাহার হৃদয়দেবতার অগুমতি লইয়। কষে) 
প্রবৃত্ত হইতেন। রাজশাগন ও দেখখিজ্র প্রন্থৃতি 
গুরুতর রাঞকার্যের অন্যন্তরে তাহার দেবতার ইচ্ছ। 
যাহাতে পূর্ণ হয় দেই জন্যই তিনি গ্রাথপণ চেষ্ট। করি- 
তেন। এইক্বাজার রাজত্বকালে আমর! রাজনীতি ও 
ধর্মমভাবের অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই । তাহার রাজনের 
সর্বপ্রধান ঘটন। কার্চীবিজয়। কাক্ষীরাগের পরম! 
সুন্দরী কন্য! পদ্মাবভীর পাঁণিগরহণ করিবার আশার 
পুক্নযোভ্মদেব ভীহার নিকট দূত পাঠাইপেন ১ দুত 


৬২৪. 
অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া! ফিরিয়া আসিল। কাঁকী- 
রাজ জাতাংশে পুরষোত্তণদেবের অপেক্ষা ইঞ্চ ছিলেন । 
সেই গর্কে গর্বিত হইয়! দূতকে প্রত্যাখ্যান: করিয়া 
বলিলেন, “আমি ঝাড়দার রাজার স্িত আমার কন্যাৰ 
বিবাহ দিব না”) কুলপ্রথা অন্ুুমারে পুরীর রাজগণ 
রথের দিন রগের সঙ্গুখে ঝাড় দিয় নিজেদের দৈনা ও 
মহাপ্রভুর মহিম! গ্রচার করিতেন। এই কুলপ্রথাকে 
জক্ষা করিয়! কাক্ধীর রাজ! তাহাকে ঝাঁড়ুদার বণিয়া- 
ছিলেন। ও 

পুরুযোত্তমদেব এই মর্ান্তিক অপমানের প্রতি- 
শোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, কার্চীবিজয় করিয়া পল্সাবতীকে কোন 
ঝাড়,দারের হত্তে সমপর্ণ করিবেন । তিনি তীহার সমস্ত 
বাহিনী সমবেত করিয় কাধ্ী অভিমুখে অভিধান করি- 
লেন। প্রবাদ এই যে, প্বনং জগন্পথ কৃষ্ণবর্ণ অশ্খে এবং 
ঠাঠার ভ্রাতা বলভদ্র শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণপূর্বক 
সাধানা সৈনিকের বেশে রাজবাহিনীর অগ্রবর্তী রূপে 
পুরী হইতে কাঞ্ধী নগরে গিয়।ছিপেন । চিন্কাহৃদের পূর্বে 
সমুদ্রোপকুলে “মাণিকপাটনা” নামক একটা ক্ষু্র গ্রাম 
আছে। দেই গ্রাষে “মাঁণিকা” নামক এক গোঁপকনা! 
বাস কর্িত। মহাপ্রভু তাহার পপর! হইতে দর্ধি গ্রহণ 
করিয়া তাহাকে নিজের স্বর্ণাুদীয় প্রদান করিলেন 
এবং রাঁজার নিকট সেই স্ববণাঙ্গুরীয় দেখাইয়া দধির মুগ 
গ্রহণ করিতে বলিরেন। রাজা! অঙ্গ,রীয় দেঁখিয়াই 
উহা মহাপ্রভুর অঙ্গ,রীয় ধলিয়া চিনিতে পারিলেন 
এবং সেই সময় হইতে অভিযানের ফলাফলের বিষয়ে 
সমন্ত সনছ তাহার মন হইতে দুর হইল। যথাসময়ে 
কাঁকীবিঙ্জয় হইল এবং রাজকন্যা! পদ্মঃবতী বন্দিনী হইয়া 
রাঁজীর সমীপে আনীক্কা হইলেন। রাজ মন্ত্রীকে রাজ- 
কনার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা! করিতে বলিলেন এবং ঘথ"- 
সময়ে তাহাকে কোন এক ঝাড়,দাঁরের হস্তে সমর্পণ 
করতে অনুরোধ করিলেন । অভিযানের পুর্বে তিনি 
য়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাছা! জগল্লাথদেবের অনুগ্রহ্থ 
রঙ্গ! করিতে পারিলেন বলিয়! ভাহার মন হর্ষে উংকুল্প 
হঠল। 

পরবর্তী রথযাব্লোর দিন রাজ] কুলপ্রথানুসারে রথের 
সন্ষুণস্থ রাজবন্মে ঝড়, দিতেছেন-_ চারিদিক লোকে 
লোকারণা ; মহা প্রভুর মূর্তি রখে বিরাজ করিতেছে। 
মন্ত্রী সেই সময় পদ্মাবতীকে লইয়া! রাজার সমীপে উপ- 
স্থিত হইয়া বলিলেন, “মহ!রাজ আপনার আদেশে এই 
রাজকন্যাকে আপনারই হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার 
কর্তব্য পালন করিঙাম। ক্াপনিই ইস্থীকে পত্থীরপে 
গ্রহণ কৰিয়! ধন্য হউন।” রাছ। নিষ্ব আজ্ঞ! স্মরণ 











২১ কল, ওয়ভাগ 





করিয়া অগত্যা পঞ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিতে বাধা 
হইলেন। পুরুষেত্রমদেৰ ৪ পন্মাবতীর বিবাহিত জীবন: 
স্থগময় হুইরাছিল। তাহাদের পুত্র ধার্শিকপ্রবর ও 
বীরশ্রেষ্ঠ গ্রতাঁপরুদ্রদেবের রাঁজত্বকাল চিরকাল উতৎকলীয় 
ইতিহাসে স্বব্ণক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিবে। 

রাজা গুতাপকদ্রদেৰ ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খুষ্টাব্ৰ 
পর্ধীস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। গঞ্জ! হইতে গোদপাবরী 
পর্যান্ত তাহার ঝ1জ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল রাজোর 
সর্বত্রই হুশাদন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পার্শ্ব 
স্বাধীন ভূপতিগণ তাহাকে প্রাণের স'হত ভঙ্গ করিতেন 
এবং কেহই তীহার বিরুদ্ধীচরণ করিতে সাহদী হইতেন 
না। ধর্মে কর্টে, বলে বীর্যে তৎকালীন কোন নরপতি 
তীহার সমকক্ষ ছিলেনস্না। গ্রতাপরুদ্রদেবের রাত্ব- 
কাল উডিষার ইতিহাসে অতি গৌরবের সময় । তিনি 
উতৎকণীন ইতিহাসের মধ্যান্র্য। তী|হার তিরোধাঁলে 
দেশে যে ঘোর অন্ধকার আমিয়াছিল, তাহার ছায়! 
আগ্গিও উৎকলদেশ হইতে আন্তহিত হয় নাই। 





সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ। 
( পৃর্বানুবৃত্ি ) 

(অধ্যাপক ৬আভয়কুমার মন্জুমদার এম-এ লিখিত ইংর/জী 
নিবন্ধের শ্রীধতীন্ত্রকুমার মচ্কুমপাঁর এম-এ+ পি, 
এইচ-ডি কৃত অন্কুবাঁদ ) 

(8) “তত্মন্লিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বম্‌, মণিবৎ”-মর্থাথ 
প্ঈত্বরের সান্সিধাহেতুই প্রক্ততির স্ষ্িকার্যয। যেন 
অযস্কান্তমণির পক্ষে”। এই স্ষুত্রটী এই প্রশ্নের উত্তর 
যে-ধদি ঈশ্বর সর্বদাই প্রকৃতিতে বর্তমান খাকেন 
এবং প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্ষির পরিচানক্ষ হন, তাহ! 
হইলে কিরূপে তিনি অপ্রতাক্ষ হন? এবং ইহার দ্বার] 
এই বুঝায় যে,যেমন আরস্কান্তমদির সাক্জিধ্য প্রাপ্ত 
হইয়। লৌহ অয়গ্কান্তমণির ধর্ম প্রাপ্ত হয়” এবং অপর 
লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ইঈখরের কেবঝমাজ 
সান্িধ্যরূপ সংযোগ-হেতু প্রক্ুতি স্থষ্টিকার্ষেয সমর্থ। হন, 
যদিও ঈশ্বর স্বয্নং নিক্রিয় থকেন। এখ|নে আনাদের 
“তত এই শ্টীর প্রর্কত অর্থ স্মরণ রাখিতে হুইবে। 
এ বিষয়ে আমি পূর্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহার 
পুনরুল্লেথ নিন্য়োজন। [(১)ড্রষ্টব্য ] 

(৬) “বিশেষকার্ষে/ঘপি  জীঝ/নাম্‌”,--অর্থাৎ 
“বিশেষ বিশেষ কার্ধ্ে জীবেরই এঅধিষ্ঠাতৃত্ব' | এই 
স্ত্রটার দ্বারা পুর্ববসথত্রটার অর্থ পরিস্কৃত হইয়াছে । ইহার 
দ্বার! এই বুঝায় যে অন্ততঃ সাক্ষাৎ, সন্বন্ধে কোনও 


ক্ার্ধযেই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নাই । ষদীঘ পুরুষ বা জীবেরাই 





হক 


এই সক কার্ধোর পা্ষাৎ কর্তা বা িষাতা॥ কিন্ত 


এখানে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি তাহাই হয়, 


আতি কেন এইবপ মিথ্যা ঘোষণা করিলেন যে, 
ঈশর ইচ্ছাপুর্বকই এই জগত্গ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন? 
ইহার উত্তর নিয়ে দেওয়া হঈতেছে। 

(৭) পণিগ্করূপবোদ্ধ সবদ্‌ বাক্ণার্ধোপদেশঃ”,_-অর্থাৎ 
*শ্রুতিবাক্য ধাঁহাদের বোধের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহারা! অস!ধারণ বী-শক্তিসম্পন্ন সিঙ্গপুরুষ ছিগেন। 
তাহার! ঠী সকল উপদেশের যথার্থ মন্দ সমাক্‌ অবধারণ 
করিতে পারিতেন। উক্ত প্রকারের বাক্য রচল! দ্বারা 
তদথই আরতি ভীহাদিগকে উপদেশ ফরিয়ছেন ++ 
এখানে অপর একটা আপত্তি উঠিতে পারে £-_ঈশ্বর 
যদি একেবারে নিপুণ ও প্রকৃতিতে সর্মা প্রকার আপন্তি- 
পরিশূন্য হন, তাহা হইলে প্রকৃতি কিরূপে তত্সংঘোগে 
ৃষ্টিসামর্থা লাভ করে ? ইহার উত্তরে সথত্রকার বলিতে- 
ছেন_- 

(৮)  শঅন্তঃকরণপা তহজ্ছলিতত্বালে।হবদধিষ্ঠা- 
তৃত্বম্‌”,__র্থাৎ “এরকত স্ষ্রকার্ধ্য অস্তঃকরণেরই ; 
কারণ, ইহা ঈশ্বর দ্বারা চেতনস্বভাব প্রাপ্ত, যেরূপ 
লৌহের পক্ষে” । অথবা আরও বিশ্বু তভাবে বলিতে গেলে 
বলিতে হয়,_-লৌহ যেন্ধপ অগ্রির সান্লিধ উত্তপ্ত হই] 
আগ্রিশ্থ ভাব প্রাণ হয়, এবং অপর বস্ত:ক উত্তপ্ত ও দগ্ধ 
করে, অন্তঃকরণও সেইরূপ পরমাত্মা ঈশ্বরের সান্সিধো 
ৃষ্টিশকি লাভ করে। এখানেও “তং এই শব্দটার প্রকৃত 
অর্থ নিদ্ূপণ করিতে হইবে । অনিরুদ্ধ ও বিছ্/নভিক্ষু-_ 
ইহারা উভয়েই ইহার দ্বারা পুরুষ বাঁ জীবাম্মাকেই 
বুঝিয়াছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাঁর 
যে, ইছার দ্বার] ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে। তাহার কারণ__ 
এই খুক্তিটা ৯২ কুত্রে যেখানে ঈশ্বরাস্তিত্বের ইন্জরি- 
প্র্াক্ষ-প্রমাণ অগ্রাহা কর! হইয়াছে, সেইখান হইতেই 
আরম্ভ হইয়াছে; এবং ইহার পরবর্তী স্ুত্রগুলি অন্যানা 
সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া! এই দিদ্ধান্তটীকেই দৃ়ীভূত 
করিবার শুনা প্রধুক্ত হইয়াছে । হ্থতরাং যে সমগ্র 
খুক্তিটার জন্য আংশিকভাবে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্ৃত্র- 
খুলির আলে|চনা কর! গেল, তাহা! ঈশ্বর-সংক্রান্ত এবং 
মোটেই 'জীবাম্মা-সংক্রান্ত নহে; অর্থাৎ ঈশ্বই এই 
সমগ্র যুক্তিটার সুখ্য ও মুগ বিষয়। আবশ্য, ৯৭ স্তর 
'জীবাকআ্মার কথ] বল! হইয়াছে, কিন্ধু তাহা গ্রাসঙ্গতঃ 
ও অবান্তর মাত্র। কুতরাং “তত অর্থে সসীম পুরুষকে 
না বুঝিয়া ঈশ্বরকে বুঝাই অধিকতর খুক্তিসঙ্গত; কারণ 
ভাহা দ্বারাই সমগ্র যুক্তির ধারাটী অটুট ও অবিচ্ছিন্ন 
খাঁকে 


ৃ | 
খ-.এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ুন্রগুলির সম্বন্ধে | 


আলোচন| কর! যাউক। এই স্থরগুলির মধো অন্ততঃ 


দুইটাকে (অর্থাৎ যোড়শ ও সপ্তদখ স্বর) যেন উহার! 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বীক।র করে বলিয়া সাধারণতঃ উল্লেখ 
করা হয়। স্থৃতরাং এইগুলিকে সাবধানে পরীক্ণ। কর। 
আবশাক | বিজ্ঞানভিক্ষ মনে করেন যে, এই স্থরগুলির 
উদ্দেশ্য পূর্বরপক্ষীদের ঈশ্বরের সস্তিত্বের অন্য প্রমাণ 
আছে বলিয়! ষে প্রতিবাদ তাহার খণ্ডন কর! ॥ তিনি 
বলেন-_-“ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি যছুক্তং তক্জোপপদাতে, কর্ম 
ফলদাতৃতয়! তৎসিদ্ধেরিতি যে পূর্ববপক্ষিণন্ত।ক্লিবাকরে।তি” 
অর্থাৎ “ঈশ্বর।স্তিত্বের কোনও প্রমাথ নাই এই উদ্জি 
যুকিযুক্ত নহে; কারণ কর্শফলদাতৃত্বের দ্বারাই ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে বলিয়! পুর্বপক্ষীরা যে বলেন 
ভাহারই নিরাকরণ করা হইতেছে" ॥ অনিরুদ্ধ ভট্টরের 
মত-_“পূর্বপিদ্ধম্‌ ঈশ্বরাপন্বমূ. ইদানীং ন্যায়েন আহ”, 
অথাৎ “ঈশ্বরের নাস্তিহ্থ ব৷ অনস্থিত্ব পূর্তেই গ্রমাণীক্ত 
হুইয়াছে। এক্ষণে যুক্ধি বিস্তার করিতেছেন” বেদাস্তী 
মহাদেবও এইরূপ মনে করেন। কিন্তু কিরূপে তাহার! 
প্রইরূপ ধারণ! করিলেন তাহ! বুঝ। বড়ই কঠিন। স্তর 
গুলি একটু নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিলে বেশ স্পষ্টই 
দেখা যায় যে, উহা'র| একেবারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তকেই 
বুঝাইতেছে । এক্ষেত্রে সমস্ত যুক্কিটা ঈশ্বর যে নাই তাছ। 
নছে, কিন্ত যেমন কেহ কেহ বলেন যে,ভিনি আন্ততঃ 
সাক্ষাৎ সুত্রে খিশ্বের কল্পগিতা, শ্র্ঠা ও শান্তৃরূপে সত্তাবান্‌ 
নহেন, এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে; 
এবং নিয্লিখিত সুত্র হইত্তেই ইছার আরম হইয়াছে । 

(৯)  *নেশ্বরাধিষ্টিতে ফলনিশ্পন্তিঃ কর্শা্ণা তৎসিদ্ধোঃ”, 
অর্থাৎ “ঈশ্বরের অধিষাতৃত্ছে বা বিধাতৃত্বেই যে ফলনিষ্পা- 
দন হয়, তাহা নছে, কিন্তু কর্খের দ্বারাই ফলোৎপাদন 
হয়" ॥ বিজ্ঞানভিক্ষু টাকা করিতেছেন-_“ঈশ্বরাধিষ্টিতে 
কারণে কর্মফলরূপ-পরিণামসা নিষ্পত্তিন যুক্ত! । আবশা- 
ঞেন কর্ণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্তব| দিত্যর্থঃ*, অর্থাৎ “কারণ 
ঈশ্বর দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই যে কর্মাফলরূপে তাহার 
রিপরিণতি ঘটে, ইহা! ঠিক নহে; কারণ এই ফলবিপরিথাম 
বা ফলনিম্পত্তি কেবলমাত্র কারণরূপ (আবশ্যক ) কর্খের 
দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ইহাই ইহার তাৎপর্য” । 
অনিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন-__“যদি ঈশ্বরঃ শ্বতন্ত্রঃ কর্তা, ক শ্াণ| 
বিনাপি কুরধ্যাৎ? অথ কর্পুপহকারী কুরুতে, কার্ৈব 
অস্থ, কিম্‌ ঈশ্বরেণ? ন চ সহকারী প্রধানশক্তিং বাধতে, 
স্বাতগ্ত্রাবিঘাতাৎ। কি স্বার্থপরার্থাভ্যাং গ্রবৃত্তিঃ দৃষ্ট ৷ 
ন চ ঈশ্রস্য স্বার্থম্‌ অস্ভি। পরার্থত্বে কারুণিকস্য ছুঃখ- 
মযঙষ্টান্ুপপত্তিঃ। ন চ পরার্থপ্রবৃত্বি, পরোপকারাদি- 


নাংপি স্বার্থলাভাৎ প্রবৃত্তেঃ। তপ্মাৎ করব জগৎকাঁর- 


খন্‌ আস্ত ।* অর্থাৎ “ঈশ্বর বদি স্বাধীন হষর্তাই হল, 


তবে তিনি কর্ররাতিরেকেও কগিতে পারেন) যি বল 
যায় যে ঈএরই স্থৃষ্টি করেন, কর্ম তাহার সাহাযা করে, 
তাহা হইলে কর্ধুই কেন সৃষ্টির কারণ হউক না, ঈখরের 
আবশাকত! কি? আবার সাহাযাকানী গ্রধানশক্কি:ক 
অর্থাৎ কর্ত!কে বাধ! গিতে পারে ন1) কারণ, তাহ! হইলে 
তাহার স্বাধীনতার ব্যাবাত ঘটলে অধিকন্ধ, দেখা 
যাঁর যে প্রতি বা কর্ণেচ্ছ স্বার্থ এবং পরা্থ বৃত্তি হইতেই 
উদ্ভূত হয়। কিন্ত ঈশ্বরের কোনওরপ স্থার্েজ্ছ। থাকিতে 
পারে না; এবং সাহার ইচ্ছা! যদ পরার্থপর হইত, তাঁহ! 






হইলে যিন দগ্জার আকর, ঠ|হার পক্ষে এই ছুঃখময় জগৎ- | 


স্থষ্টি উচিত হয না। আবার শুদ্ধ পার্থপ্রবুত্তও বল! 
যায় না, পরোপকারাদির দ্বারাও সেই প্রবৃত্তির স্থার্থলাভ 


 তন্ববোধিনী পত্রিকা 


'শ্বরল রাখিতে হইবে, যে, এই. টা সিজন নয 


ঘটিতেছে, অর্থাৎ পরোপচিকীর্ষ। এই প্রন্বতির- সৃঙ্গে 1 


থাকায়, এই প্রবৃন্তি স্থার্থপ্রগোদিত'।" বেদান্তী মহা 
দেবও এইরূপই অর্থ করিয়াছেন তিনি বলেন__- 
ঈথর কি কর্খের উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্টিকার্ধ্য করেন, 
অথব1 কর্খের উপর নির্ভর “ন! করিগাই স্থষ্টি করেন? 
যদি পুর্ব কথাটা ঠিক হর, তাহা হইলে ঈশ্বর না হইয়া 
কেবল কর্মুই কারণ হটক। আর যদি পরবর্তী 
কথণটী ঠিক: হয়, তবে: ঈখরের স্বাতন্থা ব্যাহত 


| 
হয় ॥ অধিকন্, ঈশ্বরের কার্য কি স্থার্থপ্রণোদত ন। | 


পরার্থপ্রণোদিত?্‌: প্রথমটা হইতেই: পারে না, ঈশ্বর- 
ধারণার মুলেই: ইহ! স্বতঃসিদ্ধ যে তাহার সকল ইচ্ছাই 
চরিতাথ হই! গিক্লাছে । দ্বিন্তীযটা, অর্থ/ৎ তাহার কার্যা 
পরার্থপ্রণোদিতও হুইতে পারে না) কারণ, 
দয়াময়) এই ছুঃখশোকপরিপূর্ণ সৃষ্টিতে: উহার প্রন্বৃত্তির 
কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এখন রেশ 


বুঝা যায় যে উপরি-উক্ ব্যাখ্যাগুলি দেখাইতেছে যে! 


(১) যাহ! অস্বীরূত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, 
কিন্তু কৃতকর্মের ফলদাতৃরূপ তাহার যে কারণত্ব, তাহাই ; 
(২)কর্মম স্বভাবতই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে, (৩) 


যিনি: 


সুতরাং সেইজন্য ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন হয় না, (৪) 


এবং ঈশ্বরের পক্ষে কার্ধ্যকগাপও অযৌক্কিক ব! প্রন্কৃতি- 
বিরুদ্ধ । পূর্বেক্ত স্ত্রী এই কথাগুলিই প্রতিপন্ন 
করিতে চাছে। 

(১৯) 
পনিজের উপকারের জন্য হওয়ায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মন্তুষ্যের 
কর্তৃত্বের ন্যায়” । প্রত্যেক মস্ুষ্য যেন্প প্রত্যেক কাঁ্য/টা 
নিজের উপকারের জন্যই করে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকাধ্যওসেই- 
রূপ সাহার উপকারের জন্যই হইবে--এ কথ| একেবারে 
অসম্ভব (20970)) কারণ তিনি পুণ, তাহার নিজের 
নিকট হইতেও কোনও: উপকারের "আবশ্যকতা নাই) 
কতযাং তিনি কর্ছের প্রকৃত ফণদাত নহেন। : এ কথা 





; আসক্তি আরোপ কর! হইবে ।” 
পস্বোপকারাদধিঠানং লোকবৎ,” "অর্থাৎ 





২১ রুলস, ৩য় ভাগ 





'ঈখর,নাইঃ | 

(১১) এলৌকিকেশ্বরবদিতরথা””, অর্থাৎ “অনাথ! 
(অর্থাৎ সম্তর হইলে ) ঈশ্বর অপুর্ণকাঁন লৌকিক ঈখর 
বা প্র হইয়। যাইবেন।৮ যদি মনে করা! বায় যে ঈখর 
তাহার নিজের [ইতার্থেই কাধ্য করেন, তাহা হইলে 
তিনি লৌকিক ঈশ্বর অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ নহেন। 
সুতরাং তাহাকে কারোর ফলদাত। মনে করা যায় নাই । 
এই স্থত্রেরও মশ্মার্থ এই নয় যে “ঈশ্বরের অস্তিত্ব না+। 

(১২)  “পারিভ।ধিকে] বা, অর্থ।ৎ "তাহাতে ও যি 
এইরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলিতে হয়, তরে ঈশ্বর কেবল 
নামেই ঈশ্বর, অর্থাৎ ঠাহাতে ও মানবে কোনও প্রভেদ 
নাহ”। এই. কত্র৪--ঈশ্বর যে নাই'_-একথা। বলিতে 
চাহে ন।। 


(১৩) “ন রাগাদূতে তৎসিদ্ধিঃ গ্রতিনিয়তকারপস্বাৎ” 


। অর্থাৎ “পাগ ( অন্থঞাগ ) ব্যতিরেকে সন্ধল্পপূর্র্বক কেন 


কাধ্যই হইঠে পারে না, কারণ রাগই প্রত্যেক কার্যেরই 


! প্রতিনিয়ত -(1072004016. ৪0৫. :000070010097091 ) 
! 
| কারণ” | এই হ্থত্র এই বুঝাইতেছে যে, যদি ঈশ্বরকে 


কর্তা _বলিগ্না ধরা যায় ত1খা হইলে তাহাতে রাগ অবশ্যই, 
থাকিবে । কিন্তূ 

(১৪) “তদ্যেগেহণি ন.নিত্যমুক্ত+১ অর্থাৎ “তাহার 
সহিত এইবূপ অন্থরগের. সম্বন্ধ শ্বীক|র করিলে ঠিনি 
নিতামুক্ত হইতে. থারেন ন1।/ এইটী এবং হার 
পূর্বোক্ত সত্রটী এই কথাই প্রনা॥ করিতেছে যে, ঈশ্বর 
থষ্কর্তা হইতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে তাহাতে 
রাগ থাকিবে. এবং. তিনি নিতামুক্রহ্বভাব হওয়।তে 
ইহার সহিত তাহার সামঞ্জম্য থাকিতে পারে না। 
হতরাং, এই ছইটা হুত্র কেবল ঈখবরের অ্টত্ব ও কর্তৃস্বই 
অস্বীকার করিতেছে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার 


| করিতেছে না । 


(১৫)  “প্রধানশর্জিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ”, অর্থাং 
“প্রধানের (প্রক্কতির) শক্তির সহিত যুক্ত হওয়াতে যদি 
তাহার অন্রাগ উপগ্রাত হয়, তাহা হইলে তাহাতে 
এই. স্ত্রের অর্থ এই 
যে ঈথর অনঙ্গ, আতিও. তাঁহাই বলিয়াছেন) সুতরাং 
প্রকৃতির সহিত যুক্ত হওয়ায় তাহার রাগ উৎপন্ন হইতে 
পারে না। 

(১৬) “সভা মাত্রাচ্চেত্ সর্বোর্ব্যম্*, অর্থাৎ প্বগ্ের 
ষ্টিব্যিয়ে বন্ততঃ ঈশ্বর কোনও কার্ধ্য না করিলেও. 
কেবল তিনি আছেন বলিয়াই যদি তীহাঁকে জগতের কর্তা 
বা বিধাত| বলা হয়, তাহা! হইলে এরূপ জগৎকর্থ। গ্রত্যে- 
ককেই বলা যাইতে পারে? কারণ তখন ঈশ্বর অর্থণুন্য 


